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গত ভাঁদমাসের সংক্রান্তিতে নটা গ্রগণ্য অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর 
জীবনলীলার অবসান হয় । কর্তব্যবোধে আমি গত ওরা আশ্ষিনঃ 
শনিবার, মিনার্ভ। থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ হইতে এই শোক সংবাদ 
প্রচার করিও কিন্তু আমায় নালা প্রকারে আবদ্ধ হইয়া এই 
নিদাকণ সংবাদ প্রচার করিতে হইয়াছিল । প্রথমতঃ এ 
নটরাজের বর্ণনা সময় সাঁপেক্ষ। বহুদিন তিনি রঙ্গালয়ে লিপ্ত, 
ভখন রঙ্গালয়ের অবস্থা অন্যরূপ, রঙ্গালয় গঠন করিতে তাহাকে 
বিস্তর আয়াস পাইতে হইয়াছে, রঙ্ষালয় লইয়াই ভাহার জীবন। 
স্টাহার প্রথম উদ্ম ও চেষ্টা বর্ণন! ব্যতীত, তিনি কি, তাঁহা বুঝান 
যায় না। বভদিন গত হইয়াছে, অনেক ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছি, 
সুতরাং বুধবার হইতে শনিবারের ভিতর সমস্ত সংগ্রহ করিতে 
পাবি নাই । ধাহাদের লইরা তাহার কাঁধ্য ছিল, তাহাদের মধ্যে 
প্রায় সকলেই কালগ্রাসে পতিত. সুদক্ষ ্টেজম্যানেজার শ্রীযুক্ত 
সন্তীস সুর, প্রসিদ্ধ প্রহসন-প্রণেতা ও দক্ষ অভিনেতা শ্রীযুক্ত 
অমৃষ্লাল বসু, শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন নিয়োগ, শ্রীযুক্ত রাঁধামাধব- 
কর ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যার ব্যতীত বোধ হয় আর 
অপর কেহই জীবিত নাই। অবৈতনিক সম্পরদায়ে বাহার! 
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কয়েকদিনের জন্য যৌগদান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ জীবিত আছেন; কিন্তু ত্াহার্দের নামোল্লেখ তাহাদের 
অন্কুমতি-ভিন্ন অকর্তব্য বিবেচনাগ্ধ করিলাম না। ইহাদের 
নিকট ঘটনাবলী সংগ্রহ করা সুবিধা হইল নাঁ এবং যদিও সে 
সমণ্ত ঘটন। কোনও মতে সংগ্রহ করিতে পারিতাষ, তাহা বিবৃত 
করাও উক্ত রাত্রে অসম্ভব প্ছল। সে দিন যিনার্ডায় একখানি 
নৃতন গীতিনাট্যের অভিনয় মিউনিসিপ্যাল আইনে তাহা ১টার 
মধ্যে শেষ করিতে হইবে, সুতরাং নটের যথাযোগ্য জীবন 
বর্ণনায় সয় অতিবাহিত করা অসম্ভব হইল ! ৮ 

আইনের বাধ। প্রযুক্ত ও অন্তান্য কারণে অর্দেন্দুশেখরের 
জীবনবৃত্তীন্ত সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাহা লিখিয়া- 
ছিলাম, নিয়ে প্রকটিত হইল। কিন্তু এক্ষণে যাহা অন্ুকদ্ধ হইয়া 
লিখিতেছি, তাহাও সময়-সাপেক্ষ, কিন্ত অনেকেরই অঙ্গরোধ, 
উপস্থিত যতদূর পারি, এই নটকুলাগ্রগণ্যের বিবরণ লিখি। 
লিখিতেছি বটে, কিন্তু পাঠক, তাহ! পুর্ণ হইবে না, বিলিন 
মার্জন। করিবেন । 





চর , মিউনিসিপ্যাল আইন দন্বন্ধে আমার বক্তব্য পসতকের শেষভাগে 
_ পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল। 


নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। 


. (৯৩১৫ সাল, ওরা আশ্বিন, শনিবার, মিনার্ডা বিয়েটারে 
অভিনয় আরস্তের পূর্বে দর্শক সম্মুখে পঠিত). 


দর্শক মহোদয়গণ,_ 


বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের . শেখর সিয়াছে, অর্ধেন্দুশেখর পরলোক- 
গত । বিধাতার বিড়ম্বনায় সর্বাপেক্ষা বয়োধিক হইরাও আমাকেই 
মহারখী অভিনেতাগণের মৃত্যু উল্লেখ করিতে বার' বার বাধ্য 
হইতে হইয়াছে অর্দেন্দুশেখর গায় হারাল স্তার্‌ যতীন্্রমোহন 
ঠাকুর বাহাদুরের স্বগাঁয় মাতুল, বাগবাজার নিবাসী শ্তাষাচরণ 
ুস্তকীর জ্যেষ্ঠ পু! মুস্তস্দী মহাশয়ের বাটার সন্দথে স্বীয় 
কুষ্চকিশোর নিয়োগীর বাটাতে নিয়োগী মহাশয়ের ও ৮ দীননাধ 
বনু প্রস্থৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের উদ্যোগে একটি 21০70] 
১০70০] স্থাপিত হয়, স্কুলে বালক অর্দেন্দুকে আমি প্রথম, 
দেখি । সংবাদপত্রে দেখিতে পাই, ১৮৫০ খুষটাব্দে জানুয়ারী মাসে 
অর্ধেন্দু জনাগ্রহণ করেন । তাহা নির্ণয় করা যাঁয় যে, ৫৯ বৎসর 
বয়সে, নিষ্ঠুর কাল, ধঙ্গালয়ের এই অমূল্য রক্ত হরণ করিয়াছে। 
কিন্তু উক্ত বিদ্ভালয়ে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তীহাকে এক 
অবস্থার দেখিয়া ও প্রসিদ্ধ স্বর্গগভ অভিনেতা মতিলাল সুরের 
ভিনি সমবযস্ক হওয়ায় আমার ধারণ। ছিল, অর্ধেন্দুর বয়স আরও 
ছুই একবৎসবু বেশী । ১10:0108 ৯030০1 এ দেখিবার পর মধ্যে 
কিছুদিন আর অর্েন্দুকে দেখি নাই। তৎপরে আমার এক 
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বন্ধু স্বগাঁয় কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় বস্থুপাড়ার » দিগম্বর দে 
বহাশয়ের বাটাতে বাস করেন। তাঁহার অগ্রজ লোকনাথ মুখো- 
পাধ্যায়ঃ শ্তামাচরণ মুস্তকী মহাশয়ের একজন বন্ধু ছিলেন। 
লোকনাথ নকুলে লোক, দেশবিদেশের ভাষা-অক্ুকরণ করিতে 
পারিতেন। বহুদিন পরে অর্ধেন্দুশেখরকে আমি সেই লোকনাঁধ 
মুখোপাধ্যায়ের সমভিব্যাহারে দেখি। , লৌকনাথ বলিতেছেন? 
“বল বল “প্যাটের যে কামর” বল্‌তো ?” অর্ধেন্দু ুর্বকীয় 
উচ্চারণে এই পংজ্তিটী আবৃত্তি করেন। এই আত্ততিটী পোকনাথ . 
অন্থকরণ-পটু হইলেও তাহার অন্গকরণ অপেক্ষ! অর্ধেন্গুশেখরের . 
লি স্বাভাবিক শোন। গেল্‌। স্বরণ হইতেছে যেন 
সে সময় ঠাকুরবাড়ীতে চচ্ষুদান” ও "্উভয় - সঙ্কটের” অভিনয় 
চলিতেছিল। অর্ধেন্দু সেই অভিনয়ের অনুকরণ আমাৰ বন্ধুর - 
বাসায় আসিয়া কখন কখন করিতেন। "তোর লাগি ভাবি, 
ভাবি নাতি ফুলেছে।”: অদ্দেন্দুর মুখনিঃস্থত এই. থংক্তিটী 
আমার এপ সুন্দর লাগিয়াছিল যে তাহ! উল্লেখ করায়. আমার 
বোধ হইতেছে যেন এখনো আমি তাহা শুনিতেছি। তৎপরে 
বহুদিন আর বর্দেন্দু কোথায় জানিতাম না। 
যখন বাগবাজারে “সধবার একাদণী” বিয়েটার সম্প্রদায়ের» 
আকৃড়া বসে, তখন উক্ত সম্প্রদায়ের উৎসাহী: প্রসিদ্ধ অভিনেত! 
; স্বীয় নগেজ্জনাথ ঘন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হে তিনি করলাহাটার- 
“কিছু কিছু বুঝি”" প্রহসনের অভিনয় দেখিতে গিয়া, ব্রকজন 
অত্যাত্ক্ট অভিনেতা দেখিয়াছেন, অভিনেতা - বাঁগবাজারেই 
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থাকে । আমার বিশেষ আগ্রহে নগেন্রনাথ, অভিনেতাটীকে 
আনেন । দেখিলাম আমার পূর্ব্ব পরিচিত অর্দধেন্দুশেখর । 
কতবিগ্ত বন্ধুগণেবেষ্টিত হইয়া গ্রন্থকার ছীন্বন্ধু বাবুঃরায় বাহা- 
* ছুর ৮রামচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের ভবনে, উক্ত অবৈতনিক সধবার 
একাদশী সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনার্থে আসেন। অর্ধেনদুর্র“জীবন- 
চন্দ্রের” ভূমিকা (67) | জীবনচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই 
মুগ্ধ । স্বয়ং গ্রশ্থকার অর্দেন্দুকে বলেন,. "আপনি অটলকে যে, 
লাখি মারিয়। চলিয়া গেলেন, উহ 1011091797৮ 0. 86 
201০7 আমি এবার সধবার একাদশীর নুতন সংস্করণে অটলকে * 
লাথি মারিয়৷ গমন লিখিয়া দিব।” অর্দেন্দুশেখরের প্রত্যেক 
অভিনয়ের যদি পূর্ণ ব্যাখা করা যায়, তাহা হইলে .দর্শকবৃন্দ 
মিউনিসিপ্যাল আইনবদ্ধ ১! রাত্রি পর্যান্ত শুনিয়াও শেষ করিতে 
পারিবেন না। সুতরাং সে সকল বর্ণনায় আমি ক্ষান্ত রহিলাম। 
রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুর, অর্ধেন্ুর «জীবনচন্ত্র” দেখিয়। 
তাহার সম্পূর্ণ প্রতিভার পরিচয় পাঁন নাই। "লীলাবতীতে” 
অর্দেন্দুকে “হরবিলাস” দেখিয়া একেবারে চমত্কৃত হইলেন। 
তাহার মুখে আর প্রণংস! ধরে না। তাহার পর ন্যাসান্যাল 
থিয়েটার স্থাপিত হইয়া টিকিট বেচিয়া প্রথম 'নীলদর্পণ' অভিনয় 
আস্ত হইল। অর্ধেন্দু গোলক বসু, উড সাহেব,একজন রায়ত ও 
সাবিত্রীরূপে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।' প্রত্যেক 
ভূমিকাই বিশ্বয়কর, প্রশংসায় কলিকাতা পরিপূর্ণ । আমি শুনিয়া- 
| ছিলাম, দেখি নাই, কারণ ্াসান্তাল খিয়েটারের সহিত প্রথমে : 
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আমার সম্বন্ধ ছিল ন|। ক্রমে ক্রমে দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের নাটক 
ও প্রহসনগুলির অভিনয় চলিতে লাগিল। প্রতি গ্রন্থে অর্ধেন্দু 
প্রধান ও অতুলনীয় ।তন্মধ্যে নবীন তপস্ষিনীর “জলধরের” অভিনয় 
অভুলনীয় মধ্যে অতুলনীয়। নাটোরাধিপতি উচ্চ হৃদর রাজ, 
চন্দ্রনাথ তদ্র্শনে বিভোর হইয়াছিলেন বলিলে ঠিক বর্ণনা করা! হয়: 
না। সঙ্গীতাচার্যয ৬গোপালচন্্র চক্রবর্তী বলিতেন,_“সমজদার : 
খুনীর গোলাম, আর গুণী বে-সমজ.দারের গোলাম ।” গুণী 
অর্দেন্দুশেখর ও সহদয় সমজদার রাজা চন্দ্রনাথ, চক্রবর্তী 
মহাশয়ের কথার একটী প্রধাণ। ক্রমে স্টাসান্তাল “থিয়েটারে 
“নয়শে! রোপেয়া” অভিনয় হইল। যাহাদের ধারণা ছিল যে 
_ ইংরাজি খিয়েটারে ভিন্ন প্রকৃত অভিনয় হয় না, ভীহাদের মধ্যে, 
অনেকেই অমৃতবাজার পত্রিকার প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার 
ঘোষের সম্মুখে, অর্ধেন্দুকে দেখাইয়া বলেন, যে 
রোপেয়ায় "ছাতুলালের ভূমিকায় এই বাবুটার অভিনয় যাহ! 
দেখিলাম। তাহা যে কোন বিলাতী থিয়েটারে কোন অভিনেতা 
পারে, ইহা আমাদের বিশ্বীস হয় না।' আক্ষেপ সময় নাই, 
প্রত্যেকটা বর্ণনা করিতে পাবিলাম না। অর্ধেন্দু যে অংশস্পর্শ 
করিতেন, তাহাই অনম্থকরণীয় হইত। 

এতক্ষণ অর্দেন্দুর অভিনয়-শক্তির কথঞ্চিৎ পির হবার 
চেষ্টা করিতেছিলাম $ কিন্তু তিনি শিক্ষা প্রদানে কিরূপ সুদক্ষ 
ছিলেন, তাহার উল্লেখ করি নাই। প্রথম সধবাঁর একাদশীতে 
দরোয়ানদ্বয়কে যাহা শিখাইয়াছিলেন, সেরূপ কেহ পারে 
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বলিয়া আমার ধারণ! নাই। অর্ধেন্দুশেখর মাষ্টার-_-এ কথ। সর্বত্র 
প্রচার $ প্রত্যেক ছাত্রকে কিরূপ শিক্ষা দিয়াছেন? তাহা এস্লে 
বর্ণিত হইতে পারে না। তাহার দীক্ষার পরিচয়, যোগ্য স্টার 
বিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থু। শুনিতে পাই, 

পবিশ্বকোবে” বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের ইতিবৃতে লিখিত হইয়াছে, "এখন 
বাঙ্গাল! গালা নাট্যশালায় দুইটি বীতিতে অভিনয় হইয়া থাকে ।” 
লেখকের মতে দুইটীর মধ্যে একটা অর্ধেন্দুবাবুর রীতি । ইহাতে 
বোধ হয়, বিশ্বকোধের এই লেখক বিশেষ যন ও অনুসন্ধান করিয়া 
.লেখেন নাই। তিনি অর্দেন্দুর অভিনয় ও দীক্ষাপ্রণীলী বোঝেন 
নাই। অর্ধেন্দুর কিরূপ শক্তি, সংক্ষেপে তাহা জানাইবার চেষ্টা 
করিব। 

যাহার! ২২৪৮0] কথাটা কুড়াইয়! লইয়া! অভিনয় সমালোচনা 

করেন, তাহারা আমি অর্দেন্দুর যে শক্তির পরিচয় দিবার প্রয়াস 
পাইতেছি, তাহা বুঝিবেন কিনা জানি না। যিনি পাশ্চাত্য 
প্রদেশের অভিনয় সন্বদ্ধে সমালোচনা পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি 
বুঝিবেন, যে অর্দেন্দুর যে শক্তি বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি, 
এক্ষণে সভ্যপ্রদেশে তাহা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া। গণ্য । অর্ধেন্দুর 
অভিনয় এই + র্ধেন্দুকি ভূমিকা (02:0 লইয়! রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ 
করিয়াছেন, অর্ধেন্দু তাহা দর্শককে দেখিতে দিতেন ন।। দর্শক 
দেখিত অর্দেন্দুবাবু আসিয়াছেন। যতবার প্রবেশ করিতেন, 
ততবারই দর্শক আগ্রহের সহিত বলাবলি করিতেন- অর্দেন্দুবাবু 
'আসিয়াছেন। দর্শক দেখিতেন অর্দেন্দু, কি ভূমিকা, তাহা নয় । 
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'অইযগ শক্তিসম্পর ব্যক্তি একক, দর্শকের সম্পূর্ণ রীতি জন্মাইতে- 
পারে, দৃশ্তপট, অভিনেতা! প্রন্থৃতির বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন: 
হয় না। বছদিন পুর্বে কলিকাতায় “দেবকাস'ন” নামক 
এক ইংরাজ এই উচ্চ শক্তির নিরম্তরস্থ শত্তিসম্পন্ন হইয়াও 
ইংরাজমওলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। অর্ধেন্দুকে লোকে 
সাহেব বলে, তাহার কারণ দেবকার্সন যেমন বাঙ্গালী.বাবু 
লইয়া ঠাষ্টা করিতেন, অর্ধেনদুও তেষ্নি পুর্বোক্ প্রথম, স্থাপিত, 
স্তাসান্তাল থিয়েটারে “সাহেব”, সাঁজিয়া বেয়ালা হাতে গান 
করিতেন)__ 

“হাম বড়া সাব হ্যায় ছুনিয়ামে, 
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&ঁ অভিনয়ের পর, অর্দেন্দুকে লোকে «সাহেব, বলিত ।' 
09 ০6 0070560090৮ এ ইংলগ্ডের এক কলাবিদ্যান্িপুণ 
ব্যক্তির উল্লেখ আছে। তিনি [6০৮75 ০]. 11925 বলিয়া, 
বিজ্ঞাপন দিতেন। এ্রন্ুযোগ্য অভিনেতা কতকগুলি পিস- 
বোডে' নরযুণড প্রস্তত করিয়। একা রঙ্গমঞ্চে দেখাইতেন । 
সেই পিসবোে” নির্মিত মুণগুলির নানারূপ মুখতঙ্গী ছিল। 
তিনি এক একটী মুড লইয়া নিজে মুখতঙ্গী পূর্বক সেই মুগ্ডের 
অন্থকবণ করিতেন এবং বলিতেন এই যুণ্ড যাহার ছিল, সে 
এইবপ প্রকৃতির লোক, _নিজে তিনি সেই কল্পিত প্রক্কতির- 
অভিনয় করিতেন। দর্শকের উচ্চ হান্তে রঙ্গঞ্চ যেন ফাটিয়া! 
যাইত। ইংলগড ও আমেরিকার তাহার প্রশংস| ধরে লা।- ৬. . 


৯] 
ব্যক্তিরও শক্তি অর্ধেন্ুরর শক্তির মিকট নিরন্তরের। ইংলঞ্জের 
7080, ]ম:৩০৩ 1০০91 এই শক্তির পূর্ণবিকাশ। পূর্বের 
ব্িয়াছি, অর্ধেম্ছুকে দর্শক অর্ধেন্দু দেখিতেন। অর্ধেন্দু এই 
অংশে বা প্র অংশে এ লইয়া বিচার নয়, অর্ধেন্দু বাবু চমৎ- 
কার-__এই কথা। | 

অর্ধেম্দুর এই উচ্চ প্রশংসা (প্রশংসা কেন, প্রশংসা বলিল, 
যেন কিছু বাড়াইয়া বলিতেছি বোধ হয়) অর্ধন্দুর এই স্বরূপ 
বর্ণনায় কাহারও বা৷ মনে হইতে পারে,যে এরূপ অভিনয়ে নাটক 
_বণিভ চরিত্রের সম্পূর্ণ অভিনয় হয় না। এরূপ মনে করা ভ্রম। 
কলাবিগ্ভা__কলাবিস্তা, স্বতাব নয়। চিত্রকর যখন কোন শ্বতাব- 
ৃশ্ত অক্কিত করিতে চান, সেই দৃশ্তের অনেক বাদ দিয়া, অনেক, 
যোগ করিয়া, তাহাকে চিত্রাঙ্চন করিতে হয় । উদদেখ্য এই যে, যে 
দৃশ্ত অক্কিত করিতেছেন, স্বভাবে সেই দৃশ্ত দেখিয়া চিত্রকরের' 
যেব্নপ মনের ভাব হইয়াছিল, সেই ভাবটী ফতদূর পারেন, 
তুলিতে তোলেন। কল্পনাপ্রহ্ুত দৃশ্যেও অনেক যোগ করিতে' 
হয়। 4৮৮ গজাতে তে 02০০ 96০2 অর্থা্ছ 
ঝড় আসিতেছে, এই নাযে একখানি ছবি আছে। ঘোর মেঘ. 
উঠিয়াছে, বৃক্ষ সকল স্পন্দনহীন, পশুপক্ষী তয়াকুল, ঝড়ের পূর্বে 
এই দৃপ্ত স্বভাবে দেখা যায়। চিত্রকর সেই দৃশ্ঠ আঁকিয়া তাহাতে 
কতকগুলি চাষা, পথিক, গাভী প্রস্ৃতি দিয়াছেন। ঝড় আসিবার 
পুর্বে যেখানে সেখানে চাষা, গাভী প্রভৃতি দেখা যায় না। কিন্ত 
চিত্রকর তাহার চিত্রপটে উহা দেখা ইতে বাধ্য হইয়াছেন । তাহার 
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'অক্কিত মেঘ ও স্পন্দনহীন বৃক্ষ অপেক্ষা অক্ষিত মানবের মুখতাঁবে 
ঝড়ের আশঙ্ক! বেশী প্রতীয়মান হইতেছে। অর্ধেন্দু উচ্চ কলা- 
'বিগ্ভাবলে তাঁহার অতিনীত অংশে চিত্রকরের ন্যায় কতকগুলি 
৮ কল্পিত হাবতাব ছ্ারায় নাটককারের চরিত্র পরিপুষ্ট করিতেন। 
বর্ণিত চিত্রকরের £0:02010 9৮০: ছবিতে আমর। ছবি 
“দেখি, কিন্ত ঝড় আসিবার ভাব মনে উদয় হয়? অর্ধেম্দুর অতি- 
নয়ে সেইরূপ আমরা অর্ধেন্দুকে দেখি, এবং সঙ্গে সঙ্গে নাঁটক 
বণিত চরিত্রের ঠিক তাব উপলব্ধি হয় । রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে অভিনয়ে 
[এ কথা ব্র্যবহ্ৃত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ রঙ্গমধ্ইঃ 
তাহার ঘৃপ্তগুলিও রঙ্গমঞ্চের দৃশ্ । অক্ষিত দৃঢ় দুর্গ_-বাতাসে 
৬ নড়ে, কিন্তু অভিনেতা বলিতেছে, “এই দৃঢ় দুর্থ কামানের 
'গোলায় ভেদ করিতে পারিলাম ন11” অভিনেত! তাহার শক্তির 
স্বারা দর্শকের মনে প্রকৃত ঘটনার, একজন সৈগ্ঠাধ্যক্ষ খেদ 
করিয়াছে, সেই ভাব উদ্রেক করিয়। দেয় । এই পর্য্যন্ত অতিনয়ের 
শক্তি । 
স্থুলকার় প্রবন্ধ ব্যতীত অতিনর কি;বুঝান যায় না। আমি 
অর্দেন্দুর শক্তি স্পর্শ করিলাম মাত্র;স্থযোগ অভাবে কিছুই পরিচয় 
দিতে পারিলাষ না ।মিনার্ভার সহাধিকারী মনোমোহন "পাড়ে 
মহাশয় অর্ধেনদুর স্থৃতিসভার আয্বোজন করিতেছেন যি সুযোগ 
হয়, অভিনয় সম্বন্ধে কখ! উত্থাপন করিবার প্ররয়া পাইব। 
মনোমোহন বাঁবু বলেন যে যখন তিনি থিষেটার ব্যবসায়ে 
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করিয়াছিলেন, তাহাদের স্তিরক্ষা কর! তীহার সম্পূর্ণ অভিলাষ । 
তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। নিঃস্ব অভিনেত্গণ, ধাহারা বক্ষে 
শোনিত দানে রঙ্গতূমির উন্নতি সাধনে তৎপর হইয়া! ছিলেন, 
তাহ! ম্মরণ করিয়া দিবার জন্য যে একজন ব্যক্তিও উদ্যোগী, ইহা, 
অভিনেতৃগণের ভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। 
অন্যের অভিনয়ের সহিত অর্দেন্দুর অভিনয়ের পার্থক্য কি? 
তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিয়া ক্ষান্ত হইব। লোকে “গ্যারিকের” 
অভিনয়.দেখিয়া আসিয়া! বলিত, হ্থাম্লেট চমৎকার হইয়াছে। 
এ.অভিনয় একরূপ। উল্লিখিত 7০ [,757)05 1০01 নামক 
অভিনেতার দর্শক-মনোমোহন অভিনয় অন্তরূপ। এই কলা- 
৷ বিগ্যাবিদ্‌ পপ্ডিতকে দেখিয়া, দর্শক সেই পণ্ডিতেরই নাম করিত ) 
] অভিনীত অংশের নায করিত না। অর্দেন্দুর আর একটা শক্তি 
ছিল; অতিনয়কালীন নাটকের কথায়, নিজ মস্তিষ্-প্রহ্ুত কথ। 
উপস্থিত যোগ করিয়া দিতে পারিতেন ; বথা মুকুল মুঞ্জরায় “বরুণ- 
চাদের” ভূমিকায় বরুণটাদকে লক্ষ্য করিরা যখন রাজ! বলিতেছে 
__এএ কে তখড় না কি?” তখন অর্ধেন্দু-বরুণচীদ উত্তর করিল,_ 
মহারাজ, ভ'ড়-অত বড় নই_ আমি একখানি থুরি।” ইহা 
নাটকের কথা নয়। কিন্তু শ্রবণমাত্র যে হান্তের রোল উঠিল,তাহা! 
ধিনি শুনিয়াছেন-_তিনিই জানেন। সামান্ত অভিনেতার 
অর্ধেন্ুকে এস্থলে অনুকরণ করিতে যাওয়। বড়ই বিপজ্জনক । 
অর্ধেন্দুর নিকট শিক্ষিত না হইয়া, তাহার ন্যায় ঢং করিতে গেলে 
ভণড়াম হইয়/উঠে। অর্ধেন্দুর যে শক্তি বর্ণনা করিলাম_-তাহা! 
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হা়ারস সম্বন্ধে । গন্ভীর ভূমিকাতেও তাহার সমদক্ষতা ছিল. 
কিন্ত গন্তীর ভূমিকা লইয়! তিনি বাহির হইলে, দর্শক প্রথমে সে 
অংশের গাভীর্য্য ধরিতে পারিত না। অবশ্তই পরিশেষে সে 
ভূমিকার প্রক্কত পরিচয় পাইত এবং যেরূপ হাঁস্তরসাত্মক অংশে 
হাঁসিত, করুণ ব্সাত্বক অংশেও কীদিত। 
সময় ফুরাইয়া আসিল; আমি বাধ্য হইয়া সমাপ্ত করিতেছি । 
কিন্তু একটী বক্তব্য কাহারও কাহারও ধারণ! যে আমরা! উভয়ে 
উভয়ের বিরোধী ছিলাম। এ ভুল অর্ধেন্দুর একটী কথায় 
দুর হইবে । অর্ধেন্দু অনেকবার বলিয়াছেন, যে গিরিশ ঘোষ 
যদি আগে মরে, তাহা! হইলে আমি ব্যতীত আর কাদিবার 
লোক নাই, আর আমি যদি আগে মরি, সে ব্যতীত 
'আর কীদিবার লোক নাই। আমরা অনেক সময়ে একত্রে ও 
অনেক সময়ে বিরোধী থিয়েটারে কার্ধ্য করিতাম। কিন্ত 
' 'অর্দেন্দু-গুণমুগ্ধ যিনিই থাকুন, ধিনিই যত তীহার প্রশংসা করুন, 
ধিনিই যত অন্তর হইতে বলুন, যে অর্দেনদু স্বর্গগত হওয়ায় 
বঙ্গরঙ্গালয়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা যদি বেশী. 
না৷ হই, অন্ততঃ আমি তাহাদের সমান অর্ধেন্দুর গুণমুগ্ধ, একথা 
দস্ত করিয়া বলিতে পান্ি। 
অর্ধেন্দুর মৃত্যু হঠাৎ, জোড়াসাকোস্থ শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ 
বন্দ্োপাধ্যায়ের বাড়ীতে হয়। অর্ধেন্দুতক্ত নরেন্রনাথ জোর 
করিগ্না চিকিৎসার জন্য তাহাকে নিজ বাটীতে রাখেন। বুধবার 
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[১৩] 
আরোগ্য লাভ করিবেন । বাস্ধু পরিবর্তনের নিষিত্ত বেনারস 
যাইবেন। বায়ুপরিবর্তনে যাওয়া সম্বন্ধে আমার অমত ছিল।__ 
অর্ধেন্দুকে সুস্থ দেখিয়া তাহার জ্যেষ্পুত্র শ্রীমান্‌ ব্যোমকেশ 
. মিনার্ডা, থিয়েটারে আসিয়াছে । আমি বাঁবাজীকে একরূপ 
ভত্সন। করিয়া বলিতেছিলাম, যে কদাঁচ অর্দেন্দুকে লইয়া! ' 
স্থানান্তরে যাইও না । রোগী বহুদিন ভুগিলে আপনার ইচ্ছায় 
চলিতে চায়, তুমি সঙ্গে থাকিলেও অত্যাচার করা সম্ভব । তাহাতে 
ব্যোমকেশ বাবাজী উত্তর করে, ঘে তিনি যাইবার জন্য ব্যাকুল 
হইয়াছেন, তাহাকে ফেরান আর সহজ নয়। আজ বুঝিতেছি 
যে সত্যই সহজ নয়। সেইদিন রাত্রি ১টার সময়, খন. 
এই কথা হইতেছে, তখন পথিক অজানিত পথে গমন 
করিয়াছেন । চিরদিন আনন্দ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, ২ 
তাহাকে তাড়না করিতে পারে নাই। রী 
যক্ঞোপবীত হস্তে গঙ্গাজল চাহিয়া! লইয়া শীন্তরমতে গঙ্গার্লাত 
_ করিয়াছেন। অর্দেন্দু এক্ষণে উচ্চস্থানবাসী, ইহজগতে আর 
নাই। 
কেহ কেহ বিশেষ বিজ্ঞতাঁর সহিত হয়তো বলিতে 
পারেন যে, অর্ধেন্দুবাবুর সম্বন্ধে যদি এত কথা, থিয়েটার বন্ধ 
দিতে পারিলেন না? যদি এরূপ কেহ থাকেন, তাহার নিকট 
, কৃতাঞ্জলি হইয়া আমার নিবেদন, থে ধাহাদের নিকট অর্দেন্দুর 
_ নাট্যান্তরাগ পরিচিত, তিনি বুঝিবেন-_যদি ইহা উইল করিবার 
হইত, তাহা, হইলে অর্ধেন্দু উইল করিয়। যাইতেন, যে যেন 
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আমার মৃত্যুর দিন অভিনয় রজনী না হইলেও অভিনয় করা 
হয়। রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে করিতে তাহার মৃত্যু হয়ঃ এই 
তাহার চিরকামনা ছিল। - খিনার্ভা থিয়েটারের সত্বাধিকারী 
শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাড়ে ইহ! জানিতেন ও সকলে অর্দেন্দুর 
চিরকামনা তীহাকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করিয়া দেওয়ায় 
অভিনয় বন্ধ হইল ন|। ধীহার! কায়মনোবাক্যে রঞ্গালয় প্রিয় 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে অর্দেন্দুসর্বাগ্রগণ্য। রঙ্গালয় তাহার 
জীবন ছিল, বঙ্গালয়ের কথা তাহার কথা ছিল, রঙ্গালয়ে 
দীক্ষাদদীন তাহার কার্য ছিল, রঙ্গালয় তাহার আবাস ছিলঃ 
নাট্যাযোদী.ব্যক্তি ব্যতীত তাহার অন্য আত্মীয় ছিল না। সমাজ 
অভিনয় দেখিতে ভালবাসে, বঙ্গালয়ে অভিনেতার প্রশংস। করেঃ 
আদর করে, কিন্তু বাহিরে কেহ কেহব ্বণা প্রকাশ করিয়া 
থাকে । ইহাতে অভিনেতা বলিয়া পরিচয় দেওয়া একরূপ কঠিন 
হয়। কিন্তু রঙ্গালয়বৎসল অর্ধেন্দু রঙ্ালয়ে পদার্পণ করিয়া 
অবধি দস্তভরে পরিচয় দ্রিতেন, আমি অভিনেত1 | সে কলাবিগ্ঠা- 


গর্তিত-__কলাবিগ্ভাবিশারদ অর্ধেন্দু আজ নাই ! 





অবশ্যই পাঠক বুবিরাছেন যে, অর্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র 
বর্ণনায় রঙ্গানয়ে ধাহারা তাহার সহযোগী এবং ধাহাদের সংশ্রবে . 
তাহার অভিনয় কার্ধ্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাদের নামের 
যোগ্য উল্লেথের স্থান পাই নাই। অর্ধেন্দুর প্রতিতা কিরূপে 
এ কি ৮৬৩ কিট বলি-নাউি | বালাকাল ভাতার অন্রকরণ- 
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শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহ! অতিনসামান্ত। যদি কোন 
. সুঙ্সদর্শী ব্যক্তি অর্দেন্দুকে পূর্বকিত 11077178 5011901এ 
. দ্বেখিতেন, হয় তো তাহার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার আভাস পাইতেন। 
50,909] রসিবার অগ্রে ও স্কুল তাঙ্গিলে বালকেরা৷ আগ্রহ 
পূর্বক তাহার নিকট কিয়দংশ নিয্বোদ্ধ'ত গানটা শুনিতেন 8 
11105 25 059 50 276 ৮৪ 
400 আও 1155 83 10017119 
1০719 006101115 2057019 
&0০. ৫০ &০০. 
সে সময় হাস্তজনক গল্পও অনুকরণ হইত। অর্ধেন্দুর নিকট 
বালকের! আমোদপ্রার্ী ছিল। বাল্যকালে তাহাকে তাহার 
পিতৃঘসা, মহারাজ স্তার্‌ যতীন্দ্রমোহন .ঠাকুরের জননী, তাহার 
পাথুরিয়াঘাটা তবনে লইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ স্ার্‌ 
বতীন্দ্রমোহনের অশেষ গুণরাশির মধ্যে নাট্যামোদে উৎসাহ 
প্রদানে বিশেষ অভিরুচি ছিল। রাজবাটাতে বঙগমঞ্চ প্রস্তুত 
করিয়া অভিনয় হইত/অর্দেন্দুর তাহা দেখিবার সুযোগ ছিল । গণ্য 
ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণের সে সুবিধা ছিল না । মাইকেল তাহার 
'ষ্ণকুমারী? নাটকের ভূমিকা(6৩%০০)য় যে পৃজনীয় কেশব- 
চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া “নটকুলচূড়ামণি+ 
বলিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধাম্পদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, বাঁজবাটীর নাট্য 
সম্প্রদায়ের . আচার্ধ্ ছিলেন। নাটকের মহলাও অর্ধেন্দু ইচ্ছা 
করিলে দেখিতে পাইতেন। অন্ুকরণপ্রিয় অর্ধেন্ছু যে কেবল 


৮ “লী 
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: শুনিতেন ও দেখিতেনঃতাহা নয়, বাল্যহৃদয়ে তাহা অস্কিত হইত। 
যোড়াস কোর ঠীকুরবাড়ীতেও বহুবিবাহ -তিন্দা করিয়া “নব 
নাটক” অতিনীত হয়; অভিনয-পারদর্শা অক্ষয়চন্্র ম্ুমদার 
সেই অভিনয়ের নায়ক। এই নাটক অভিনয় দেখাও অর্দেন্দুর 
পক্ষে সহজ ছিল। “বিশ্বকোঁষে” লিখিত আছে যে, এই অভিনয়. 
ৃষ্টে অর্ধেন্দুর অভিনয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। দেখিবার, জানিবার, ' 
শিখিবার আর কিছু বাকী রহিল না'। এ স্থলে “বিশ্বকোষ”, 
ত্রান্ত। ২. 

পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীর "মালবিকাক্সিমিত্র, বিদ্যানুন্দর, 
যেষন কর্ম তেম্নি ফল, বুঝলে কিন! ? মালতীমাধব, উভয় 
স্কট? চক্ষুদান, রুক্সিণীহরণ, রসাবিষ্কারবৃন্দক” ও জোড়ী- 
সীকোর,“নব নাটক” দেখিয়া যে নটের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, ইহা 
ধিনি নটের শিক্ষায় কি প্রয়োজন, তাহার কিছুমাত্র আভাঁস 
পাইয়াছেন, তিনি সাদা কাগজে লিখিবেন,না। নটের 
কার্ষ্য 2০ £৮৪ 00৪ পাঠ 5০00006 ₹ 19921 1099108500,800 ঃ 
ও 79709 অর্থাৎ, বায়ুনির্শিত আকাশকুুযকে নাষ ও ধায দেওয়| 
নটের কাধ্য। কল্পিত ও সাংসারিক চরিত্র উপলব্ধি.ব্যতীত নট 
রর কথনও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। বাহ্যিক ও আন্তরিক 
দৃষ্টি না থাকিলে নটের কার্ধ্য হয় না,যে অংশ অভিনয়. করিবে, 
তাহা নট বুঝিতে. পারে, না। "বিশ্বকোষ" উল্লিখিত শিক্ষা ভি 
্ধেন্দশেখরের , অপর শিক্ষার নিশ্চয় প্রয়োদ্ধন হইয়াছিল। 
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ঘর্দেন্দু কদাচ প্রশংসাভাজন হইতেন না; 912050১ এর 
1০) প্রভৃতির অভিনয় করা সামান্য শিক্ষার কার্ধ্য নহে। 
শনিবার রাত্রে বলিয়াছি “কিছু কিছু বুঝিতে অর্দেন্দু 
[অভিনয় করেন, সেই তীহার প্রথম রঙগমঞ্চে পদার্পন। উক্ত 
স্ব প্রহসণে তাহার তিনটী অংশ ছিল। তাহার একটী অংশ 
রাজবাটীর কোন সন্থান্ত ব্যক্তির বিজ্রপ। ইহাতে তিনি তাহার 
পিতৃদসা-গৃহে বিরক্তিভাজন হন? ভীহীর পিতা তাহাকে অভিনর 
করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু নাট্যামোদী র্ধেনদু ক্ষান্ত হইলেন 
নাঃ তাহাতে তাহাকে পিতৃঘসাঁর গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়। 
তৎপরে বাগবাজারে আসিয়া “সধবার একাদশী” সম্প্াদায়ে যোগ- 
দান করেন। এই সময় হইতেই তাহার সহিত আমার সংঅব। 
বলিয়াছি অনেক সময় একত্রে ও অনেক সময় স্বতন্ত্র হইয়া কার্ধ্য 
করিতাম। যে সময়ে একক্র, কার্ধ্য করিতাম, সে সময়ে প্রহসন 
ও নবীন তপস্বিনী এবং নয়শে। রোপেয়া নাটক ভিন্ন বহুদিন 
অব্ধি সকল নাটকেই আমাদের উভয়ের ভূমিকা (0৪: ) 
থাকিত। সুতরাং. প্রত্যেক নাটকের মহল! হইতে - প্রকাশ্য 
অভিনয় পর্যন্ত দেখিয়া অর্ধেন্দুর শক্তি ও শিক্ষা বুঝিবার প্রয়োজন 
"আমার হইত। যে লম্প্রধায়ে আমর! একত্রে অভিনয় করতাম? 
সে সম্প্রদায়ের সাধারণের নিকট দায়িত্ব আমীরই থাকিত। 
জীবনী লিখিতে গেলে, লেখকের আত্মগোপন করা কর্তব্য; 
কিন্তু অর্দেন্ুশেখর্ধের সহিত আমার নাট্যজীবনের. এত সংজ্রধ, 
হোসকল স্তানে আমার পশ্চাতে থাকা অসম্ভব । অতএব যদি 
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আত্মপ্রকাশ দেখিতে পান, পাঠক মাজ্জনা করিবেন, জানিবেন 
তাহা অনিচ্ছাসত্বেও করিতে হইয়াছে। বাহার! রঙ্গালয়ের কথা 
আলোচনা করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্দেন্দু ও আমাকে 
লইয়া বাদান্গবাদ করিয়া থাকেন! তাহার! তাহাদের বাদান্থবাদ 
লইয়া থাকেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই,_ও এতদিন 
ছিল না। কিন্তু সত্য ঘটনা লিখিতে গেলে, কাহারও বা 
যাদের প্রতিবাদ হইতে পারুর। তিনি মার্জনা করুন বা! না 
করুন, কিন্তু সত্যপ্রিয় পাঠক বুবিবেন, সত্য ঘটনা লিখিতে 
আমি বাধ্য । 

"সধবার একাদশী” শেষ হইল। লীলাবতীর অভিনয় 
আরম্ত হইল। এ সম্প্রদায় স্থাপনে আমার একজন পূর্ববঙ্গীয় 
বন্ধু উদ্বারচেতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ 
উৎসাহী । তাহার উদ্ভম ও উৎসাহ না থাকিলে সম্প্রদায় স্থাপিত এ 
হইত না, তাহারই অর্থব্যয়ে আকৃড়া খরচ চলিত। বহুদিন 
লীলাবতীর আকৃড়া চলে । প্রথমে তথায় আমার বেশী যাতায়াত 
ছিল না, কিন্তু শেষে বাধ্য হইয়া! বিশেষরর্পে যোগদান করিতে 
হয়। চীচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ও সাধারণীর স্ুগ্রসিদ্ধ -অক্ষয়চক্্র 
সরকার ও অন্ঠান্ কৃতবিগ্ধ ব্যক্তি একত্র হইয়া “লীলাবতীর” 
সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের সুখ্যাতি 

 অস্ৃতবাজারে প্রকাশিত হইল। বাগবাজারে 'নীলাবতী” 
বঙগিয়াছে বটে, কিন্তু সকল অংশই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।- যদ্ধিও 
অন্তরূপ কারণ মুদ্রা্কিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতে পাই, 
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আমার যোগদানের স্বরূপ কারণ বলিতে আমায় বাধ্য হইতে 
হইয়াছে। উল্লিখিত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
গোবিন্দন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিতাশালী স্টেজ ম্যানেজার ধর্ম 
বাস স্ুর_সমবেত হইয়া আসিয়া অর্দেন্দু আমার মিকট 
বলেন,_"চুচুড়ার দলের নিকট হারিয়া যাইব, তুমি কি 
বসিয়া দেখিবে?” অর্দেন্দুরই সর্বাপেক্ষা বিশেষ অন্থরৌধ। 
নাট্যকার দীনবন্ধু বাবু, তাহাকেই বলিয়াছিলেন, "তোমরা 
পারিবে না।” অর্দেন্দুর এরূপ আশ্রহ কেবল যে আমাকেই 
লইবার জন্ত ছিল, তাহা নহে। অর্থবলহীন সম্প্রদায়ে 
বানক সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। নগেন্্নীথ, অর্ধেন্দু$ 
ধরদাস প্রস্তুতি বহু কষ্ট ও লাখবতা স্বীকার করিয়া এই : 
.কার্ধ্য করিতেন। এ সকল কথা৷ বলিবার উদ্দেশ্য. আমার 
এই, যে বিশ্বকৌষে আভাস্‌ পাই যেন এ সময় অর্দেন্দু আমার 
বিরোধী। না, তাহা নহে__আমরা . একত্রেই উদ্মোগী। 
ন্যাসান্তাল থিয়েটার কি নিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছে, তাহার শ্বরূপ 
বর্ণনা ব্কৃতা ব৷ লেখায় পাই না। অর্ধেন্দুর জীবনীতে তাহা 
আবশ্যক,* এই নিষিত্ত “লীলাবতীর” প্রসঙ্গ স্থানোপযোগী। 
. শলীলাবতী” অভিনয়ের অতিশয় প্রণংস| হইল । অভিনয় 
দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধু বাবু আমায় বলিয়াছিলেন, “তোমা 
দের অভিনয্বের সহিত চু'চুড়া দলের তুলনাই হয় না”_আমি পত্র 
লিখিব--““ছুয়ো বঙ্কিম !” সুপ্রসিদ্ধ ভাক্তার ৮কানাইলাঙ্গ দে, 
ঠাকুর বাড়ীর অভিনয়ের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের নিকট 


[২০] 
7 প্রকাশ করেন যে, তিনি তথায় বলিত্া আসিরাছেন, _"আপনা- 
দের অভিনয় সোনার খাঁচায় দাড়কাক পোরা”। 

আমি অর্েন্দুর “হরবিলামের” সম্বন্ধে পূর্বে :উন্লেখ 
করিয়াছি । শ্যামবাজারের রাজেন্্রনাথ পালের বহির্ক্ণাটীর 
্রাঙ্গণে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত) দৃশ্যপটগুলি ধর্্দাস বাবুর তুলিতে 
অঙ্কিত, সামান্য চাদার অর্থে কার্য্যসম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু অভি- 
নয়ের সুখ্যাতি এত বিস্তৃত, যে দলে দলে লোক টিকিটের জন্ 
উমেদারু। যদিচ বৃহৎ প্রাঙ্গণ, তথাপি স্থানাভাবে বহু টিকিট. 
প্রার্থীকে বঞ্চিত করিতে হইত। এ অবস্থায় টিকিটের দাম 
করা যাক, প্রস্তাব হইল; এবং এই প্রস্তাবই ন্যাসান্তাল 
থিরেটার স্থাপনের ভিত্তি। কিছুদিন পরে নীলদর্পণের রিহা্রস্তাল 
বৃসিল। পূর্বে ষীহার! থিয়েটার অগ্রাহ্থ করিতেন, তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই পৃষ্ঠপোষক হইসেন। নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে 
লাগিলেন,-যে সকল নিয়মাবলী ব্যতীত “সধবার একাদশী" ও 
“লীলাবতী” সুন্দররূপে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। 

নীলদর্পণের শিক্ষা-সম্বদ্ধে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক শুনিতে পাই 
ও সুদ্রাঙ্কিত কাগজ দেখিতে পাই। সেই সব কাগজ ও কথার 
বিশেষ যত, যাহীতে প্রতীয়মান হয় যে নীলদর্পণের রিহারস্তালে 
'আমার কোন হস্তক্ষেপ ছিল না, কেবল অর্দেন্দুর শিক্ষাতেই : 
সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। আমার সংস্রব ছিল বা' না ছিল» 
তাহা জামাইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু নীলদর্পণ সম্প্রদায় 
গঠিত করিয়াছিলেন, এ কথায় অর্ধেন্দুর বিশেষ প্রশংসা হয় 
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না। কারণ উক্ত সম্প্রদায়ুক্ত ব্যক্তিগণ ছুইবার অতি উচ্চ 
প্রশংসার সহিত «সধবার একাদণী? ও “লীলাবতী” অভিনয় 
. করিয়াছে। - নীলদর্পণে নাটককারের কৃতিত্ব “লীলাবতীর” 
. অপেক্ষা অধিক হইলেও “লীলাবতীতে'  নীলদর্পন অপেক্ষা 
অধিক শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। বীহারা লীলাবতী অভিনয় 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে চাঁধার শিক্ষা 
দিলেই যথেষ্ট হইত, কারণ কঠিন কঠিন ভূমিকা সাবিক্রী, উড 
গোলক বসু প্রস্ৃতি অর্দেন্দুশেখর স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
'্লীলাবতীতে” সম্প্রদায় যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে নবীন 
মাধব, বিন্ুমাধব, সৈরিদ্কী, সরলা প্রভৃতি ভূমিকার অধিক 
শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না।, যথা “লীলাবতীর, শ্রীনাথের, পক্ষে 
নীলদর্পণের দাওয়ান বিশেষ কঠিন নয়। নীলদর্পণে আমার 
কোন সংস্রব ছিল না, ইহা প্রমাণ করিয়া যিনি অর্দেন্দুশেখরের 
বিশেষ প্রশংসার চেষ্টা করিবেন, তাহাতে তিনি কৃতকার্ধ্য হই- 
বেননা। অর্ধেন্দুশেখরের সহিত নীলদর্পণের শিক্ষার অংশ 
না হোক্‌, সধবার একাদশী ও লীলাবতী শিক্ষার দাবী শ্রীযুক্ত 

রাধামাধব করও রাখেন নীলদর্পূণ শিধাইবার অংশ .অগ্তা- 
বধি জীবিত ধর্শ্দাস বাবু আমীকে কাগজ-কলমে দেন। নীল- 
দর্পন সম্প্রদায়ের অনেকেই মহে্্রলাল, মতিলাল, কাণ্তেন বেল, 
শিবচন্দ্র গুভৃতি,.আঁজীবন আমাকে গুরু বলিয়া গৌরব করিভেন। 
বাহার অপর প্রশংসা নাই, তীহার পক্ষপাতী ব্যক্তিযদি সত্যের 


২) পেস তা এ তরতিবিতে হা 
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না হোক্‌, কতক পরিমাণে মার্জনীর হইতে পারে। 'নীলদর্পণ 
লইয়৷ আমার সহিত অর্দেন্দুর বিবাদ কেহ কেহ প্রকাশ করিয়া 
থাকেন, কিন্তু ইহা অমূলক । ন্যাসানাল থিয়েটার স্থাপনের, 
কর্তৃত্ভার জীধুক্ত ধর্শদাস সর ও ৬নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের অল্প ছিল না। নগেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের শিক্ষাও 
দিতেন। কতকটা ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃত- 
লাল বস্থুও এ কর্তৃতের দাবী রাখেন। তিনি এই নীলদর্পণে 
“লীলাবতীর, ক্ষীরোদবাসিনী চলিয়া যাওয়ায় সৈরিহ্কীর ভূমিকা 
পান ও এই তাহার প্রথম নাটক শিক্ষা । যে সময়ে অমৃত বাৰু 
নীলদর্ণে যোগ দেন, সে সময়ে আমি না থাকিবার কারণ- 
কোনও বিবাদ নয়, মতের অনৈক্য মাত্র। আমার রচিত 
গান "বুগ্তবেণী বইছে তিরোধার” তাহার প্রমাণ। গানের 
শ্লেষ এই_-গস্থান মাহাত্ম্য হাড়ী শু-ড়ি পয়সা! দে দেখে বাহার ।” 
স্কাসানাল থিয়েটার নাম দিয়া, ন্যাসানাল থিয়েটারের উপযুক্ত 
সাব্-সরঞজাম ব্যতীত, সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করি! 
অভিনয় করা আমার অমত ছিল। কারণ একেই তো তখন 
বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্নজাতি মুখ বাকাইয়। যায়, এক্সপ 
দৈন্য অবস্থা ন্যাসানাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে_-এই 
আমার আপতি। ন্যাসানাল খিয়েটার নামে অনেকেই বুঝিবে 
যে ইহা জাতীয় রমঞ্চ বলের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগ্রণের 
সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গহস্ত যবা এক 
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ডান হইল। এই মতভেদ। কিন্তু সে সময় টিকিট বেচিয়া, 
টিকিটের অর্থ আত্মসাৎ করিবেন, এমন দুই একব্যক্তি পৃষ্ঠপোষক 
হইয়াছেন। তাহারাই এই মতভেদকে শত্রুতা বলিয়৷ ব্যাখ্যা 
করিতে লাঁগিলেন। কিন্তু বাস্তবিক শক্রতার কোন কারণ ছিল 
না। ন্তাসান্তাল থিয়েটারের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 
বলিয়াছি, তখন আমার সন্বদ্ধ ছিল না। কিন্তু যখন কৃষ্ণকুমারীর 
অভিনয় হইয়াছিল, তখন আমায় যোগ দিতে হয়। ভীমসিংহের 
ভূমিকা আমার উপর অর্পিত হইল। বর্ণিত মততেদ এই সমর 
কিছু বিস্তৃত হইয়! বিচ্ছেদের আকার ধারণ করে। আমি আমার 
নাম 486907 বলিয়া বিজ্ঞাপিত না হইলে, অভিনয় করিতে 
অসম্মত হই। অর্থলোভী ব্যক্তিরা আমার যোগদানে তাহাদের 
মনোবাছ্ছ। পুর্ণ হইবে না, এই আশঙ্কার ওরূপ বিজ্ঞাপন দিতে 
আপত্তি করিলেন। অর্ধেন্দুকেও সে আপত্তি বুঝাইতে তাহার! 
সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্তরূপ বিজ্ঞাপিত না হইয়া আমি 
রঙ্ষমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে একান্ত আপত্তি করায় ভীমসিংহ-__73৮ 
৫ 01900819060 2850: প্রাকা্ডে প্রকাশিত হয়। বর্ষা 
আগমনে জোড়াসীকোর সান্যাল বাড়ীর প্রাঙ্গণে অভিনয় কর! 
অসন্ভব হওয়ায় ন্তাসান্তাল বিয্লেটার বন্ধ হয়।. প্রকৃত বিবাদ 
এই সময়। অঞ্জিত অর্থ কোথায় থাকিবে, সাজ-সরঞ্জাম 
কে রাখিবে?_-বিবাদ এই লইয়া। প্রতিদ্বন্দিতায় বিবাদ 
নয়, কিন্তু প্রতিছন্দিতায় বিবাদ, বক্তৃতা.ও কাগজ-কলমে বহুবার, 
প্রকাশিত প্রতিদশ্িতার কোন কারণই ছিল না। থেষে 
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নাটক আমরা একত্রে অভিনয় করিয়াছি, প্রত্যেক নাটকেই 
আমার নায়কের (67০7০) ভূমিক1 এবং অর্ধেন্দুর হা দ্দীপক 
ভূমিকা ছিল। "নীলদর্পণ” দেখিয়। গিয়া দীনবন্ধু বাবু স্বয়ং 
আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে ইহাতে একজন যোগ্য গম্ভীর অংশের 
(520৭০85 22৮) ৪০১০: যোগদান করে-নাই। ভিন্ন রসের 
অভিনরে প্রতিদ্ব্বিতা হয় না। অমূলক সংবাদের প্রতিবাদ 
অর্েন্দুর জীবনীর উপযোগী বিবেচনায় স্বরূপ বর্ণনা! করিলাম । 
বিবাদ মীমাংসা হইল নাঁ, ছুইটী দল হইল। ছুই দলেরই 
ইচ্ছা মঃস্বলে অভিনয় করে। এক দলে অর্ধেন্দু আর এক 
দলে আমার থাকা না থাকা সমান, কারণ নানাস্থানে বেড়াইবার- 
আমার শক্তি, স্থুযোগ ও ইচ্ছা! ছিল না। ৬রাজেন্দ্রলাজ নিক্বোগী 
দ্বিতীয় দলের প্রকৃত পরিচালক, শ্রীযুক্ত ধর্মদাস সুর সেই দলে 
ছিলেন। যে দলে অর্দেন্দু ছিলেন, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্ুও 
সেই দলে। অবশেষে দলভেদের মন্দ উভয়ে অস্থিতে অস্থিতে 
বুঝিয়াছিলেন। দলের পরিচালক যাহারা ছিলেন, তাহাদের 
_ অর্থ-পিপাসায় ন্যাসান্যাল বিভক্ত হইয়া যায়, একথা মধ্যে 
মধ্যে আজও আলোচিত হইয়া থাকে । 
ন্যাসান্যাল থিয়েটারের পরিচয় ও অর্ধেন্দুর কৃতিত্বের 
বিষয় পাঠককে কতক পরিমাণে অবগত করিয়াছি। তৎপরে 
শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন নিয়োগীর অর্থব্যয়ে, শ্রীযুক্ত ধর্মদাস সুরের 
শিল্পনিপুণতায় গড়ের মাঠে লুইস থিয়েটারের অনুকরণে ..প্রেট 


ননিরাল্লিি নী ররর সিরাত রতি য়া কিক. 
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প্রস্তুত হর। প্রথম অভিনয় রজনীতে থিয়েটার বাটীর সন্মুখভাগে 
হঠাৎ সামান্ত আগুন ধরে,তাহাতে অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়। গ্রেট 
ন্যাসান্যালে প্রথম উল্লেখষোগ্য অভিনয়"সতী কি কলক্ষিনি?” 
প্রারন্তে আমার তব হয় নাই, ক্রমে তৎকালে প্রকাশিত অভিনয় 
যোগ্য নাটকসকল পুরাতন হইয়া আসিল? তাহাতে আর অর্থাগম 
হয় না। আবার আমার প্রয়োজন পড়িল। বস্িমচন্দ্রের উপন্যাস 
সকল নাট্যাকারে পরিবর্তিত হইয়া অভিনয় চলিতে লাগিল 
্ু্র ক্ষুদ্র 27:07105য়েরও আবশ্তক হইল। একদিন এক' 
রজনীর জন্য বুধবারে চারি পাঁচখানি প্যাপ্টোমাইম বিজ্ঞাপিত 
হইল, শনিবারে অভিনয় হইবে_কিন্ত চ271:00019 এক 
খানিও প্রস্থত নাই। শুক্রবার রাত্রি ওটার সময় অপর পঞ্চরং 
গুলি এক রকম হইল, কিন্তু “মাউসি” নামে একখানি বিজ্ঞাপিত' 
প্রহপন লিখিবার সাবকাশ রহিল না। স্থির হইল আমি, 
অর্ধেন্দুশেথর, অভিনেত্রী প্রীমতী ক্ষেত্রমণি তিনজনে মিলিয়। 
অভিনয় করিব। অভিনয় হইল,_অর্দেন্দুর কৃতিত্ব সমান 
প্রচ্ুটিত রহিল । পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মহলা দেওয়া 
ব্যতীত কির্ূপে ্ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইত? পঞ্চরংই হইল» 
তাহাবও তে। মহলা দেওয়া প্রয়োজন ? এরূপ বিদ্ময় জন্মিতে 
পারে, কারণ পাঠক জানেন না, যে ন্যাসান্যাল ধিয্লেটার হইতেই 
(প্রথ্টার নামে একজন নেপথ্যে অতিনয়কারী স্থষ্টি হইয়াছে । 
প্রমটারের বলেই ন্যাসান্যাল থিয়েটারে নূতন নূতন নাঁটক' 
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তাহা আজও চলিতেছে । তবে অর্ধেন্দুশেখরের অন্তত নৈপুণ্যে 
সে সময়ে সকল দোষ চাঁপা পড়িত। 
পৃর্কে উল্লেখ করিয়াছি যে অর্ধেন্দুশেখর গ্রন্থকারের কথায় 
যোগদান করিয়া নাটকের উৎকর্ষ সাঁধন করিতেন । একটা 
দৃষ্টান্ত দিই,_-নাটকে জলধর কবিত। রচনা করিয়াছেন + 
খমালতী মালতী মালতী ফুল 
মজালে মজালে মজালে কুল।” 
জলধর-অর্দেন্দু কবিতার এক ছত্র রচনা করিয়াছেন 
মালতী মালতী মালতী ফুল 
মিল-শুদ্ধ দ্বিতীয় ছত্র আর হইয়া উঠিতেছে না-_নানাপ্রকার 
চেষ্টা হইতেছে; বহু কষ্টে ছিতীয় ছত্র রচিত হইল-_ 
খবিধেছে পাপ্‌ড়িতে বোল্তার হুল” 


কিন্তু ছত্রটী জলধরের মনোনীত হইতেছে না। কারণ 
“পাপী” এ কথাটী বিধেছে'র দিকে দেওয়া যায়ঃ কি বোল্তার 
হুলের দিকে দেওয়া যায়? এই পাপড়ি এদিকে কি ওদিকে 
দেওয়। যাইবে, ইহার আলোচনা পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল । 
পাপ্‌ড়িতে পাপ.ড়িতে--উ'হু জলধরের মনোনীত হয় না। 
». শেষে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় মনে উঠিল”৮_ 
মজালে মজালে মজালে কুল। 
যখন পাপড়ি লইয়া ব্যাকুল, তখন দর্শক হাসিয়া আক্ুল। 
“নয়শো রোপেয়ার” ছাতুলাল, সধবার একাদণীর নিষাদের 
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অঙ্গকরণ। নিমচাদ যূর্থ ও গাজাখোর হইলে যেক্ধপ হওয়া 
সম্ভাবনা, ছাতুলাল তাই। এ গাজাখধোর নিমচাদের ন্যায় হদয়- 
বান ও উচিত বক্তা, নিমাদের মদের গ্রাসের ন্যায় গাঁজার 
হুকো। হাতে করিয়! অভিনয় করিতে হয়। অর্দেন্দুছাতুলালের 
গাজার কন্ধে হইতে হঠাৎ আগুন পড়িয়া গেল। এই_-যাহার 
সহিত অভিনয় হইতেছিল, তাহার প্রতি ছাতুলালের তাড়না 
"হামার। পা পুড়িয়ে যাত। হ্যায়, তোম্‌ দেখত। নাই?” তাড়িত 
অতিনেতা অবাক! তাহার ভূমিকায় (98) তো৷ এরূপ কোন। 
কথা নাই। ছাতুলালের তাড়না বাড়িল, সে পলাইবার 
চেষ্টা করে, তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া অভিনয় চলিল। 
এরূপ দিন দিনই উদাহরণ পাওয়া যাইত। “কুষ্ণকুমারীতে” 
ধনদাসের অংশে উচ্চহাস্তোদ্দীপক কথ। কিছু নাই। অভিনম্ 
করিতে করিতে অর্ধেন্দু কিছু বিরক্ত। রঙ্গমথ্ে বরেন্দ্রসিংহ 
আছে' মরুদেশের রাজার দূতের সহিত ধনদাসের বাদান্ুবাদ 
চলিতেছে, বরেন্দ্র সিংহ উভয়কে উৎসাহ দানে 

বাড়াইতেছেন। ধনদীস-অর্ধেন্দু দেখিলেন, তেমন হাসিতো 
হয় না ”-আর মরুদেশের ঢুত কোথায় যাইবে, মাথায় হুই 
থাপ্পড় ! মরুদেশের দূত তো! রাগিয়া প্রস্থান করুন, বরেন্তর 
সিংহ অবাঁক্‌ হইয়া দাড়ান, জয়লাভ করিয়া ধনদাস কলাপাতার 
ভে'গু পৌ করিয়া ফুঁকিয়া বিজয় ঘোষণাপূর্বক চলিয়া! গেলেন। 
অনেকে ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন যে একূপ ভাল নয়। 
কিন্তু ধন্দাসের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত, যেরূপ তাহাকে রাস্তায় 
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রাস্তায় ভ্রমণ করিতে দেখা যার, তাহাতে এ বর্ধরতায় চরিত্র 
অন্ুমাত্ ক্ষ হয় নাই। ধনদাসের ভূমিকা বটে, কিন্তু অর্ধেন্ছু 
ধনদাস, ইহা প্রকাশ পাইল। এরূপ করার কখনও যে ক্ষতি 
না হইত, তাহা নয়, কিন্তু অর্ধেন্দু দর্শকের এতদূর প্রিয় ছিলেন, 
উদ তি হি গণ্য হইত না। মোদের স্থলে আমৌদই হইত | 
গ্রেট স্তাসান্তাল থিয়েটারের পর অর্দেন্দু বহু স্থীন ভ্রমণ 
| করেন। এই সময়ে বহু নাট্যসম্প্রদায় তাহার দ্বারা দীক্ষিত 
হয়। নড়ালের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত নাট্যসম্পরনায় গঠন অর্দেন্দুর 

এরূপ কার্য্যের শেষ । পু 
দেশ ভ্রমণ করিয়। যে সময় কলিকাতায় আসিয়া; উপস্থিত 
*হইতেন, প্রায়ই যে রঙ্গমঞ্চে তাহার পুর্ব পরিচিত অভিনেতারা 
- থাকিতেন, তথায় যোগদান করিভেন। যখন ৬ প্রতাপ্চাদ 
জহুরী, গ্রেট ন্টাসান্তাল থিয়েটারের অধিকারী হইয়াঃ স্যাসান্জাল 
থিয়েটার নাম দিয়া আমার তবাবধানে থিয়েটার চালান! সে 
. সময়ে অর্দেন্দু বিদেশে । প্রতাপটাদকে নূতন 'দৃশ্বপট ও 
" 'পরিচ্ছদাদি প্রস্তত করিতে হইযাছিল। পূর্বোক্ত দলভেদ- 
কারীর অর্থপিপাসাঁয় পুরাতন দৃশ্তপট ও সাজসরগ্রমাদি লোপ 
হইয়াছে। প্রসিদ্ধ লট ৬ মহেন্দ্রলাল বস্থুর পর্য্যবেক্ষণে নুতন 
সরঞ্জাম প্রস্তত হইল। এই সময়ে-আমি পার্কার সাহেবের 
অফিস পরিত্যাগ করি, এবং রঙ্গালয় আমার উপজীবিকা-স্থান 
হয়। তদবধি অর্থশৌষকেরা দূর হইতে দেখিতেন, ধঙ্গালয়ে 
সিল ক্লিবাঁন আর. উপায় রহিল না। এই সময় হইতে 
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বঙ্গালয়ের বাহিরে যথাসাধ্য আমার বিপক্ষে শক্রত1 চলিতে 
লাগিল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দর্শিল না। পরে নানা- 
কারণে প্রতাপাদের মহিত অবনিবনাও হওয়ায় গুন্খ রায়ের , 
অর্থে ষ্টার থিয়েটার স্থাপিত হইল। বথায় এক্ষণে কোহিম্থর 
থিয়েটার, ষ্টার থিয়েটার এ স্থানে নির্মিত হয়। সে সময়ে 
প্রতাপচাদ ৬ কেদারনাথ চৌধুরীকে ম্যানেজার করিয়া ধিয়েটাক় 
চালাইবার চেষ্টা করেন। অর্ধেন্ুও কেদারনাথের সহিত মিলিত 
হন। প্রতাপটাদের থিয়েটার রহিল না, কেদারনাথের “ছত্রতক্ঈ* 
নাটক তাহার শেষ অতিনয়। ৃ 
কিছুদিন পরে ৬ গোপাললাল শীল ষ্টার থিয়েটারের রঙমঞ্চ 
ক্রয় করেন। তখন থিয়েটার গুর্ুখ রায়ের নয়, উপস্থিত ষ্টার 


থিয়েটারের সব্ধাধিকারীগণের | ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় টাকার* ৃ | 


| অভিনযার্থে গমন করিল । কেদারনাথ পরিচালিত গোপাললাল 
শীলের অর্থে রঙ্গমঞ্চ পরিবর্তিত ও অর্ধেন্ুপ্রন্থৃতি অভিনেতাগণ 
সংষিলিত এমারেন্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার প্রথম . 
তিনয় কেদারনাথ বিরচিত__পাগুব-নির্বাসন নাটক। ছুই : 
চারি রজনী অভিনয়ের পর . গোপাললাল আমায় তাহার 
থিয়েটারে গ্রহণ করিলেন।. কেদারনাখের পরিবর্ডে আমায় 
ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। কেদারনাথ চলিয়া! গেলেন; অর্দেন্দুও 
তাহার অনুধন্তী হইলেন । . 
পরে যখন শ্রীযুক্ত নাগেন্্রভুষণ মুখোপাধ্যায় মিনার 
থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন আমি ও র্ধেনদু পুনর্ধার 
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একত্রিত হই। মধ্যে তিনি নানাস্থান ভ্রযণ করেন। মিনার্ভীয় 
প্রথম অভিনয় ম্যাকৃবেখ-_ইহাঁতে অর্দেন্দু ০78৩7) 1৮0 
01077 ও [99০%0:এই চারিটী অংশ গ্রহণ করেন । এই অতি- 
নয়ে তাহার পূর্ব প্রতিষ্ঠা পুনকুদ্দীপ্ত হইল। পরে আবুহোসেনে 
“আবুহোসেন”, মুকুল মুগ্ররায় “বরুণটাদ”, জনায় “বিদুষক” প্রভৃতি 
অভিনয় প্ক্ষতায় নবশ্রেণীর দর্শক চমত্কৃত ও প্রত্যেক 
নাট্যোমোদীর মুখে অর্ধেনদুর ভূয়সী ব্যাখ্যা। জনার “বিদ্ষক* 
ছুই চারি রজনী অভিনয়ের পর তিনি স্বয়ং সন্ধাধিকারী হইয়া 
থিয়েটার চালাইবেন_-এই অভিপ্রায়ে এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া। 
জইলেন। কতকগুলি অতিনেতাও তাহার থিয়েটারে যোগদান 
করিলেন। এইটী অর্ধেন্দুর জীবনে একটী ভ্রম। তিনি 
অভিনেতা ছিলেন, বিষয়ী ছিলেন না। তিনি শিক্ষা দিতে 
৬ জানিতেন, কিন্তু কিরূপে সকল দিক সামগ্ন্ত রাখিয়া থিয়েটার 
চালাইতে হয়, তাহা জানিতেন না। যথা নূতন নাটকের 
অভিনয়ের তারিখ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সকলকে বিশেষ শিক্ষা . 

. দিবার প্রয়োজন, বড় বড় অংশ, যাহাতে সর্বাঙ্গিন পুষ্ট হয়ঃ 
তাহাব্ন বিশেষ চেষ্টা আবস্তক, কিন্তু অর্দেন্দু কোন এক ক্ষুত্র 
অংশ ভাল হয় নাই, তাহা। কিরূপে সম্পূর্ণ হইবে, তাহারই জন্ত 

. বিব্রত। যাহারা বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা শিক্ষা 
গ্রহণের জন্য উৎসুক হইলে বিরক্ত; ক্ষুদ্র অতিনেতা উানওরূপে 
শিখিতেছে না, অর্ধেন্দু তাহাকে কোনরূপে শিখাইবেনই.। যদি 
কোনও অভিনম্ব-শিক্ষালয় থাকিত, যথায় ছাত্ররা শিক্ষিত হইয়া 


[৩১৭] 

রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবে, তাহার এরপ শিক্ষাদান প্রশংসার হই, 
কিন্তু রঙ্গালয়, কার্য চালাইতে হইবে, অভিনয় রাত্রি বিজ্ঞাপিত 
হইয়াছে, এখন আর সময় অপব্যয় করিবার নয়, ইহা তিনি 
শিখাইবার জেদে অল্প বুঝিতেন। তাহার কার্ষ্যে কেহ বাধা, 
দিলে অতিশয় বিরক্ত হইতেন, নিখুত না হইলে সে অভিনেতার 
নিস্তার নাই। এব্ূপ কার্য্যের ফলাফল তিনি স্বয়ং থিয়েটার 
করিয়া, অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিয়াছিলেন। এই প্রবীর নান! 
বিষয়ে কার্ষেযর উপযোগিতা তিনি বুঝিতেন না, এ নিমিত্ত খণ- 
"গ্রস্ত হইয়া তিনি থিয়েটার রাখিতে পারিলেন ন1। ও 

কবি, নট, চিত্রকর প্রভৃতির প্রারই বিষয়বৃদ্ধি কম হইয়। 
থাকে । চিন্তার পাছে বিদ্ন হয়, এ নিমিত্ত বিষয়ীর সংঘর্ষ প্রায়ই 
তাহার! পরিত্যাগ করেন। ধীহার। বিষয়ী, তাহার! হিসাবের 
এক পয়সার জন্য বাদান্থবাদ করিতে, এক পয়সার জন্য মাসাবধি 
খাত! উপ্টাইয়। রেওয়া মিলাইবার নিমিত্ত বিব্রত থাকিতে, 
.এক পয়সা খরচ কমাইবার জন্য তিন দিন মস্তিষ্ক ঘাযাইতে 
কিছুমাত্র ক্লেশ বিবেচনা করে না; কিন্তু নট প্রত্ৃতি 
ধীহারা কল্পনার পথে দিবারাত্র বিচরণ করেন, তাহাদের 
বিষয়কর্থের ভিতর একবার আহারের চেষ্টা থাকে, তাহা 
ফুরাইলে আবার কল্পনায় বিভোর হইয়া পড়েন, বৈষয়িক সংসর্গ 
তাহাদের একুুরারেই বিরক্তিকর। অর্দেন্দুশেখরের জীবনী 
ইহার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থল। আমর পূর্বে দেখিয়াছি, প্রভাব- 
শালী আত্মীয়ের বিদ্বেষ উপেক্ষা করিয়াছেন, বাড়ীঘর পুত্র-কলত্র 
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কিছুরই ভোয়াকা রাখিতেন ন!। আহার চলিলেই হইল, তাহার 
-পর যাহা হউক ন| কেন, .খিয়েটার লইয়াই,আছেন। কখনও 
বায্পূর্বক কোনও শিক্ষার্থীকে শিক্ষা 'দিতেছেন, কখনও বা 
. নাটকের অংশ লইয়া বাদান্থুবাদ করিতেছেন, কখনও ব। কোন * 
চরিত্রের উপযোগী পরিচ্ছদ পুশ্বানুপুশ্বরূপে বিচার করিতেছেন, 
কথ্ধনও'ব! কোথায় কিরূপ কোন নাটক অভিনীত হইয়াছে, 
তাহা বর্ণনা করিতেছেন, কখনও বা! কোন নাটককার, রচিত 
নাটক লইয়া আগিয়াছে শুনিতেছেন, শ্রোতার! সকলে ধৈরযযচ্যুত 
হইয়া চলিয়া গেল, অর্ধেন্দু অটলু তাবে বসিয়! আছেন, হয়তো 
গ্রহকার পড়িতে ক্লান্ত কিন্তু ক্লান্ত অর্ধেন্দু "পড়ে যাও তাই!” - 
বলিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। অনেক সময় দেখা, গিয়াছে, 
রঙ্গালয়ে আঁর কেহ কোথাও নাই, এক দ্রেয়ারে ্র্থকার ন্ট 
চেয়ারে অচল অটল অর্দেন্দু, বিরকির লেশমাত্র মুখে. নিহ 
নাই। উপযুপরি সাতদিন গ্রন্থ পাঠ করিয়াও অর্দেন্দুর ই্য- 
চ্যুতি করিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল ন।। গ্রন্থকারের পাঠকর। 
শেষ হইয়াছে, এইবার তার বড় বিপদ । , অর্দেনদুন্ভীহীর প্রতি 
চৰিত্র সম্বন্ধে উপদেশ আরন্ত করিয়াছেন, সে নিন্তু ,রচিত চরিত্র 
সম্বন্ধে বৃঝুক না বুৰুক, জর্দেন্ু পুঙ্ানুপুখ..তাহার 'নাঁটকের 
চবিত্র বিশ্লেষণ করিতেছেন। যদি কোন গ্রন্থকার ছুর্দৈব বশতঃ 
বলিত যে আমার তো এরূপ লেখা নাই; “অর্ধেন্ছু বলিত, “খোল 
ভাই তোমার খাত। খোলো ।” গ্রহ্কারকে খাতা খুলিতেই হইবে, 
এবার জহার আরও বিপদ, তাহার আশঙ্কা আবার অনন্ত স্থান ; 
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খুলিতে বলিধেন, তাহা হইলে আজ আর তাহার বাড়ী বেরা 
হইবে না। যদি কেহ অর্ধেপ্দুকে ধলিত; “শীয়, ও সব কি, 
শ্বনেন ?” অর্ধেন্দু গম্ভীর হইয়া বলিতেন, “মরা নীিনিবে 
উহারা শিক্ষ। পাইবে কোথায় ?” কোন রংঢংয়ের চংয়ের.কখ/যে কেই 
যে সময় শুনিতে চাহিত, অর্দেন্দু তখনই ওনাইিতে প্র প্রস্তৃত, দ্বিতীয় 
বার অন্গরোধ করিতে হইত না) রঙ্গরস অর্ধেন্দুর জীবন ছিল। |. 
অর্দেন্দু সমাজে সর্বজন প্রিয় ছিলেন, যথায় বসিতেন, আনন্দের 
ভ্রোত চলিত, কিন্তু রিহারস্তালে বসিলে অভিনেতা-অভিনেত্রীর 
সর্ধনাশ | কাহাকে শিক্ষা দ্িতেছেন, এমন সময় এক কোণে 
€েহ কাহারও নিকট একটী পান চাহিয়াছে, অর্ধেন্দু অমনি 
'সেইদিফে ব্যাঘের স্ায় চাহিলেন, যাহাকে শিক্ষা দিতে ছিলেন, 
তানছানিব'বলিলেন “থাম বাবুদের কি কথাবার্তা হইতেছে, তাহা 
শেখা হোৰ, তাহার পর কার্য্য হইবে ।” কেহ উঠিয়া গেল, পায়ের 
শন্দাহ্ইয়াছে, অমনি ছাত্রকে বর্জিলেন, "স্থির হও, আর কে কে 
“উঠিয়া যাইবেন যাঁন, তার পর নিশ্চিন্ত হ'য়ে কার্ধ্য আরম্ভ করি।” 
তাহার শিশক্ষ। প্রদাথে এরূপ আগ্রহ ছিল; যে সামান্ঠি বাধাবিঘ্বে 
চঞ্চলু হইয়া উঠিতেন, কিন্তু যখন রিহারগ্তাল ফুরাইল, অতি ক্ষুদ্র 
অভিনেতাও তাহার রূ্ধ। বন্ধু তার্ধে একত্রে কথাবার্তা, তোজের 
আয়োজন, র্ধনে উপদেশ প্রদান,_-এইরপে বারোষাসের মধ্যে 
এগার মাস কাটিয়া যাইত । অর্দেন্দুর খিয়েটারের নিয়মাবলীও 
কঠিন ছিল,অভিনয়ে নেপথ্যে সৈন্তগণের "আন্লা-আরা! হো” শব্দ 
করিবার আবগ্তকতা ।* মেপথ্যে ছুই একজন মাত্র আল্লা আল! 
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হো? শব্দ করে, তাহাতে জমাট হয় না। অর্দেন্দু নিয়ম করিলেন, 
খন “আল্লা আল্লা হো” করিবার প্রয়োজন হইবে, তখন যে 
যেখানে থিয়েটারে যে অবস্থার আছ, একবার "আল্লা আল্লা হো” 
শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেই, সকলকে "আল্লা আল্লা হো” শব্দ 
করিতে হইবে । কেহ হাঁক! হাতে করিয়া “আল্লা আল্ল! হো” 
করিতেছে, কেহ মুখের খাবার ফেলিয়া "আল্লা! আল্লা হো” 
করিতেছে, কাহারও জলের গ্রাস হাতে, কেহ বা বেঞ্চিতে শুইয়া 


একটু তন্্রাবস্থায়, কেহ বা! পাইখানায়__সেই অবস্থাতেই "আল্লা 


আল্ল! হো” করিতে হইবে, সাহেব দিব্যি দিয়াছে । 
" . অভিনেতৃগণের প্রতি অর্দেন্দুর অশেষ দর ছিল, প্রয়োজন 


হইলে যেস্লে আমর। হুই টাকা যথেষ্ট মনে করিতাঁম, অর্ধেন্দু 
পাঁচ টাকা দিতেন। কেহ খাইতে চাহিলে যেরূপে ' পারেন; 


তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়। খাওয়াইবেন। সীমাজিকতায় যা 
আমীর অপেক্ষ। আমীর ছিলেন । 
অর্দেন্দুর বশ যে কেবল বঙ্গদেশ ব্যাপ্ত, এরূপ নহে। তারত. 


বর্ষে ষে স্থানে দশজন বাঙ্গালী বসিয়া নাটকের কথ। হয়, সেই 
খানেই অর্দেন্দুর নাম প্রচার; সকলেই অুদ্ধিতীয় অভিনেতা 
বলিয়া জানেন। কিন্তু অর্দেন্দুর ভাগ্য সেরূপ প্রসন্ন ছিল নাঃ সে 
বাঙ্গ লার ভাগ্য, কেবল অর্ধেন্দুর ভাগ্য নয় । 81185 11)9209 
অর্থাৎ যে স্থলে নানাবিধ রূসের কৌতুক কলাপ হইয়া থাকে, 
এরূপ থিয়েটারের দর্শক বাঙ্গালার যথেষ্ট নাই। এরূপ দ্বর্শক 
থাকিলে, অর্দেন্দু একক অন্ন সাহায্য লইয়া, “দেবকার্সনের” 
্তায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে পারিতেন। উপস্থিত হাঁব- 
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ভাবের পরিবর্তন করিতে অর্দেন্দুর ন্যায় সুনিপুণ কলাবিষ্াঁ 
বিশারদ পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে । আমরা পূর্বে 
দেখিয়াছি, অর্েম্দু সকল স্থানেই অদ্দেন্দু। নীলদর্পণে "গোলক 
বন্গুর” অভিনয় হইতেছে, কিন্তু তাহাতেও “অর্দেন্দুরী” একটু 
টিপনি আছে। চাষ! ই করিয়া বসিয়া চলিতে ঢুলিতে একটা 
মশা মারিল, এটী “অর্ধেন্দুরী” | খ্রডা” ও “উড” সাহেব সাজিয়া 
নৃত্য, ইহাতে অর্ধেন্দু প্রকট । “আবুহোসেনে” সথীদের সহিত 
পিটবন্ত্ঃঘাগরার ঢংয়ে ছড়াইয়। সবীভাবে নৃত্য, "বুড়ো শালিকের্‌ 
ঘাড়ে রে” প্রহসনে গদা। খানসামাকে খানসামাগিরি শিক্ষা, 
দেওয়া, স্টেজে কাহারও সাজিয়। বাহির হইতে বিলম্ব হই- 
তেছেশএনাটকের কথাবার্ত। বন্ধ রহিয়াছে, হঠৃৎ নেপথ্য হইতে 
_ একজনকে টানিয়া আনিয়া তাহার সহিত কথা কওয়া ? “লীলা- 
. বতীতে” হরবিলাস বসিয়। আছে, (কাহার আসিতে বিলুষ্ 
হইতেছে, আমার স্মরণ হয় না) অর্দেন্দু বলিলেন, “জমাদার 
সাহেব, তোমার আসামী সট কেছে, এখন তুমিই আসামী আর 
জমাদার ছুই হ'য়ে দাড়াও, মামাদের কাজ চলুক। (দর্শক- 
- গণকে দেখাইয়!) বাবুরা সব বসে আছেন।” এ সমস্ত 
কাহারও বিসদৃশ লাগিত, অপর কেহ করিলে খে বিসদূশ হইত : 
না? তাহ! নহে, কিন্তু অর্দেন্দুর অতুল প্রতিতায় সমস্ত ঢাকিয়া 
যাইত । ইতিপূর্বে বলিয়াছি__রঙ্গমঞ্চ রন্গমঞ্চই, ইহা কলাবিদ্া, 
স্বভাব নয়। ইহা বুঝাইবর্ধর এন্থলে পুনর্বার চেষ্টা পাইব,_ 
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দরোয়ান সাজিয়াছে, তাহারা «ডেশক ব্যাটা__ডেক” বলিয়া 
হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে । কথাটা এই, শ্রীমস্ত চণ্তীর স্তব 
করিতে চাহিয়াছে, কোতোয়ালের৷ বলিতেছে "ডাক বেট! 
চণ্ভীকে ভাক”। শ্রোতার! হাসিতেছে, শ্রীমন্তের হাতে লাল রুমাল 
. জড়ান, পীড়নের কোন চিহৃই নাই । শ্রীমন্ত গান ধরিল-_-"মা, 
কোথায় আছগে। শঙ্করী। পঠ্ড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা 
তোমায়, বন্ধন জালায় জিয়া মরি।” ইহাতে শ্রোতারা 
অজভ্র অশ্রু বিসঙ্জন করিতে লাগিল। লাল রুমাল 
হাতে জড়ানোতে বন্ধন-জাল! কিছুই লক্ষিত হইতেছে না, 
তথাপি শত শত ব্যক্তির হৃদয় বিগলিত, সঙ্গীতে শ্রীমন্তের মশান 
উদ্দীপন করিয়াছে ; বলিতেছে "আহা “লোকা” কি গায় !” 
কিন্ত শ্রীমন্তের ভাবে বিমোহিত ! অর্ধেন্দুর অভিনয়ও সেইরূপ । 
“মুকুলমুঞ্জবার” বরুণ টাদের অভিনয় বিশেষ মনে আছে+তাহারই 
দৃষ্টান্ত দিই ;-_বনের তিতর বরুণচাদ বপিয়াছিল, মন্ত্রী আসিয়া 
চিনিয়াছে, বরুণচাদ আত্মগোপনের চেষ্টার "আমি কেলোর মা” 
কেলো” প্রভৃতি যাহী। মুখে আসিল-_তাহা বলিল। সকলেই 
দেখিতে লাগিল যে অর্ধেন্দু, কিন্ত আফিংখোঁর বরুণটাদ সকলে- 
রই মনে অস্কিত হইল। অভিনয়কালে অর্ধেন্দু যেন সকলকে. 
বলিতেন-_-আমি অর্দেন্দু”_ফে অংশ দ্রেখিতে চাও তাহ! 
এইরূপ, যেন দর্শকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া! কার্য হইতেছে । 
কিন্তু দর্শক যাহা দেখিতে চান, তাহাও ঠিরু'দ্বেখিতেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে অর্ধেন্দুকেও দেখিতেন। 


[৮৭] 


অর্দেন্দুর স্বদেশ-অস্থুরাগও বিশেষ পুষ্ট ছিল। "ভারতমাতা” 
প্রভৃতি ন্যাঁসান্যাল থিয়েটারে যাহা অভিনীত হইয়াছিল, সে সমস্ত 
অর্দেন্দুর প্ররোচনায়। যে সকল পঞ্চরং অভিনয় হইত, তাহাতে 
বিশেষ রাজনৈতিক কটাক্ষ ছিল এবং তীব্র ব্যন্-শক্তিতে এ 
সকল পঞ্চরং রচিত না হইলেও অর্দেন্দুর অভিনয়ে সেই শ্লেষের 
পূর্ণ বিকাশ হইত। অর্দেন্দুর ধারণা ছিল যে, রঙ্গমঞ্চ হইতে 
অনেক কুরীতির প্রতি দর্শকের দ্বণার উদ্রেক কর! যায়, অনেক 
কদাচারী দমিত হয় ; নীতিশিক্ষা, রাজনৈতিক শিক্ষা রঙ্গমঞ্চ 
হইতে দেওয়া! যায়, রঙ্গমঞ্চের কার্ধ্য-_দেশের কা্য__তীহার 
জ্ঞান ছিল। অর্দেন্দু বু সদ্গুণবিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাহা 
বিকাশ হইবার এক প্রবল বাধা ছিল। যে কেহ আসিয়া 
্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্দেন্দুর আত্মীয় হইবার ইচ্ছা করিত, তৎক্ষণাৎ 
সে আস্বীয় হইতে পারিত এবং সেই শঠ যেদিকে লওয়াইবার 
চেষ্টা করিত, অর্ধেন্দুকে সেইদিকে লইয়া যাইতে ক্কৃতকার্ধ্য 
হইত। বলা হইয়াছে অর্দেন্দুর অভিনেতৃগণের প্রতি বিশেষ 
মমতা ছিল, যাহার! অকর্ণাণ্য, কর্তৃপক্ষীয়ের নিকট ভর্খসিত 
হইয়। অর্দেন্দুর আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং কর্তৃপক্ষীয়ের নিন্দ। 
রচনা করিয়া অর্ধেন্দুকে শুনাইত। কতৃপক্ষীয় হইতে অর্দেন্দু 
সম্বন্ধে এ কথ! উঠিয়াছে, ও কথা উঠিদাছে, কর্তৃপক্ষ অর্ধেন্দুকে 
অযোগ্য জ্ঞান করে নানাবিধ নিন্দ। করে, "সাহেব, আর এখানে 
তোমার থাক! উচিত নু”-_এইবূপে অর্ধেন্দুর মনোভঙ্গ করিত। 
অর্দেন্দুও তাহার বিশেষ তত্ব না করিয়।, সেই সকল মিথ্যাকথ। 
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প্রত্যয় করিতেন। মিথ্য কথ! বলিবারও তাহাদের কৌশল 
ছিল। হয়তো কার্যস্থলে বল। হইয়াছে, সাহেব অমন বলেন, 
উ'হার মতে সকল কাধ্য করা চলে না । সে অবজ্ঞা নয়, কথার 
উত্তরে কথা, তাহ! অবজ্ঞারূপে ব্যাখ্য! করিয়। অর্ধেন্দুর ক্রোধ 
উৎপাদন করিত এবং অর্দেন্দুকে লইয়! নূতন দল বসাইবার 
প্রয়াস পাইত। এরূপ অনেকবার হইয়। গিয়াছে। প্রতিবারই 
শেষে অর্ধেন্দু বুঝিতেন, কিন্তু বুঝিয়াও কোন ফল হয় নাই, 
আবার তাহাই হইত। অর্দেন্দুর সহিত আমার রঞ্গমঞ্চে মিলন 
হওয়া অবধি ক্রমান্বয়ে সুহ্ৃদ্ৃভেদকারী বহু ব্যক্তি জুটিয়াছিল। 
অর্দেন্দু তাহাদিগকে চিনিয়াও চিনিতেন না। ইহাতে বহুবিধ 
কষ্ট পাইয়াছেন; তাহার গুণবিকাশে বিস্তর বাধ! হইয়াছে; 
কিন্তু ইহা দৈব বিড়ম্বনা । যখন শেষ অসুখের কুত্রপাত হয়) 
উক্তরূপ সুন্ধত জুটিয়। মিনাও! হইতে তীহাকে বিচ্ছিন্ন করে। 
কোহিন্গুরে গিয়া গীড়ার যতদুর সাহাষ্য করিতে হয় করিয়াছে । 
মৃত্যুর ছুই এক ঘণ্টা পূর্বে এ সুহ্ৃৎ নিকটে ছিল। নাট্য জগতের 
উজ্জল তার! খসিল, & সকল কপটাচারীর মুখে এখন তীহার 
নিন্দা-__উনি কথা শুনিতেন না, এ অত্যাচার করিয়াছেন, ও 
অত্যাচার করিয়াছেন ।--আমি তীহাদের লক্ষ্য করিয়া বলি,_ 
“বাপু তোমাদের মঙ্গল হউক, রঞ্গালঘ় যে কিন্ধুপ ক্ষতিগ্রস্থ হইল, 
তাহা তোমর। স্বপ্নেও কখন বুঝিতে পারিবে না। “জলধর' ও 
“যোগেশ' অর্ধেন্দুর শেষ অভিনয় । রর্গষঞ্জে বহুদিন আর "নবীন 
তপন্থিনীর” অভিনয় সম্ভব রহিল না। 
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' অদ্ধেনু চলির1! গেলেন। ইতিপূর্বে অনেক অভিনেতা 
ষাহার। তারার ন্যায় ইন্দুকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন, তাহারা 
অগ্রে গিয়াছেন। বদি এরূপ হয় যে সমব্যথী আত্মা একত্রে 
বাস করে, তাহা হইলে তীহার। কর্মক্ষেত্রে যেরূপ ছিলেন, 
তথায়ও সেইরূপ একত্রে আনন্দ করিতেছেন । কিন্তু হেথার 
“অন্ধেন্দু নাই-_অর্েন্দু নাই” এই শব্দ। যিনি কখনও রঙ্গীলয়ে 
পদার্পণ করিয়াছেন, অর্ধেন্দুর মৃত্যুতে তিনিও ব্যথিত। ধীহার! 
তাহার সহযোগী, তাহাদের মনে দিবারাত্র উদয় হইতেছে-- 
-পঅর্দেন্দু কোথায় গেল !” ভাবিতেছে আর তীর দেখা পাইবে 
ন।, আর তার সহিত পরামর্শ হইবে না, আর তাহাকে সাজঘরে 
যন্নের সহিত সজ্জা করিতে দেখিবে না, আর তীহার অলৌকিক 
অভিনয় শুনিবে না; সকলই ফুরাইয়াছে। অর্দেন্দুর স্মরণার্থে 
মু প্রস্তুত হোক; তাহার কোন প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান হোক, 
যাহা হইবার হউক, স্থৃতিচিহ্ন দেশে দেশে থাকুক, কিন্তু অর্দেন্দু 
আর নাই, সে আর ইহ জগতের বার্তা কিছুই রাখিবে না, 
বোগ্যস্থান লাভ করিয়াছে, অন্য কোন উচ্চ কার্যে নিযুক্ত 
আছে, কিন্তু অদ্দেন্দু কি তীহার প্রিয় রঙ্গালয় ভুলিবেন ? কখনও 
না! দেবকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বগ্পি তিনি ভোলেন, যতদিন 
বাঙ্গ লার রঙ্গালর থাকিবে, কেহ তাহাকে ভুলিবে না। বঙ্গরঙ্গ- 
ভূমি চিরদিন তাহার উচ্ছল স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিবে । রঙ্গালদ্বে 
অদ্ধেন্দুশেখর অমর ! 


পরিশিষ্ট । 


মিউনিপিপ্যাল আইনটী ভাল কি মন্দ, তাহা ধাহারা আইন 
রচনায় বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, স্ঠাহারাই বুঝুন। কিন্তু 
যে দিন এই আইন থিয়েটারে প্রবর্তিত হয়, সে দিন স্বাধীনচেতা 
নট, যেন এই 40819561 আইনের বন্ধন অসহ জ্ঞানে ইহলোক 
পরিত্যাগ করিলেন। যেন গ্রন্থকারের, অভিনেতার ও দর্শকের 
দারুণ অস্ুবিধ। অন্ুতব করিয়া! এই আইনবন্ধনে কার্ধ্য করিতে-ঈ 
অসন্থত হইয়৷ কাধ্যস্থলে অবসর লইলেন। এ স্থলে পাঠক মনে 
না করেন, যে আমরা সমস্তরাত্রি অভিনয়ের পক্ষপাতী । আমাদের 
বক্তব্য এই, যাহারা এই আইন প্রস্তাব করিয়াছেন, বাহার এ 
আইনে সম্মতি দিয়াছেন, বলিয়াছেন ১টা| পর্য্যন্ত হইলেই যথেষ্ট । 
তাহার৷ যদি বাঙ্ষালী হন, হয় সে সময় সাহেবি ফ্যাসান্*- ঘাড়ে 
চাপায় ভুলিয়া গিয়াছেন, বে তাহারা বাঙ্গালী, কিছ্বা বাঙ্গালা 
নাটকের অবস্থা ও বাঙ্গালী দর্শকের অবস্থ। একেবারে জানেন 
ন!। বাঙ্গালা নাটকে পৌরাণিক বিষয় ব্যতীত যদি কোন 
নৃন বিষয় হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য কতকগুলি দৃশ্ত 
রচনার প্রয়োজন, কেবল ঘাত প্রতিঘাতের দৃশ্য. রাখিলেই চলে 
না । সাধারণ দর্শক এত দূর উন্নত হয় নাই, যে বুঝাইবার তৃষ্ত 
নীথাকিলে তাহা বুঝিতে পারে । .সমালোচকের সমালোচনা 
প্রতি নাটক অভিনয়ের পরে-বৃহৎ স্ত্তপূর্ণ “বাঙ্গালায় আর এমন 
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নাটক হয় নাই” এই পর্য্যন্ত, কি দোষ কি গুণ তাহা তাহাতে 
নাই। দেই সমালোচনা পাঠে পাঠকও 'কিছু শেখে না, কি লক্ষ্য : 
করিবে তাহ দর্শকও বুঝিতে পারে না; গ্রকার হয়তে! একটু 
স্কীত হন এই মাত্র ফল। একেই আপনার লেখায় পক্ষপাত - 
খশতঃ দোষ জক্ষ্য. করা কঠিন, তাহার উপর সমালোচক যে- 
কোন বিদেশী উচ্চ নাটকের কথা শুনিয়াছেন বা পড়িয়াছেন,, 
তাহার চবিত্রের সহিত আলোচ্য নাটকের চরিত্র সমান উজ্জল 
বলিয়া দেখিতে পান। আবার একশ্রেণীর সমালোচক কখন” 
, ধখন” দেখ! দেন, তাহার নাক সি'টকাইয়া আছেন, “বাঙ্গালায় - 
নাটক নাই, অভিনয় নাই, সকলই দোষ” বহু শতাব্দী স্থাপিত 
বিদেশী রঙ্গালয়ের সহিত অন্ধশতাব্দী-অসম্পূর্ণ বাঙ্গাল রঙ্গালয়ের 
তুলন। পুর্ববক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়! চলিয়া যান। পঞ্ডিতপ্রবর ' 
বুঝেন না, ষে বাঙ্গালী দর্শকের জন্য বাঙ্গলা নাটক লিখিতে হই- 
য়াছে। সেক্সপিয়রের নাম উল্লেখ করিয়া! থাকেন, কিন্তু বুঝেন 
না যে, যদি সেক্সপিয়ার স্বয়ং বাঙ্গলায় আসিয়া নট লেখেন, 
তাহ বাঙ্গালী দর্শকের বোধগম্য হইবে না। সমালোচক ন। হয় 
বুঝিয়া যাইবেন, কিন্তু অপর দর্শক তাহা পয়স| দিয়া দেখিতে 
আসিবে না । আমার এ কথাটা আনুমানিক নয় । যখন মিনার্ভায় 
*ম্যাক্বেথ” অভিনয় হয়, ছুই চাঁরি অভিনয় রজনীর পর রঙ্গালয় 
প্রায় দর্শকশূন্য হইয়াছিল। প্রথম প্রথম যে সকল দর্শক 
আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন আমাদের সাক্ষাতে বলেন; 
“আমি প্রীয় দশ বৎসর থিয়েটার দেখিতেছি, কিন্তু এমন ঠকন 
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 কথ্ধনও ঠকি নাই ।” তাহার পর.“আবুহোসেম” হওয়ায় অনেকে 
স্থাপ ছাড়িয়া বাচিল। 'মুকুলমুঞ্জরায়, ছুইবার মুকুল 
ও তারার পরিচয় আছে, তথাপিও কেহ কেহ বলিয়াছিলেন__ 
“কই, ভাল বোঝা গেল না।” এই তো দর্শকের অবস্থা । 
তাহার পর অনেক দর্শকেরই শনি ও বুধবারে ৯টার পূর্বে 
আসিবার অসুবিধা; কার্যযস্থলে অবসর পাইয়া, আহারাঁদি ' 
করিয়া আসিতে গেলে ৯টার পূর্বে আসা চলে না। টায় 
অভিনয় আরন্ত করিলে চারি ঘণ্টা! সময় পাওয়| যায়। সেই 
* চারি ঘণ্টার মধ্যে কনসার্টের বিরাম দিয়! পাঁচ অঙ্কের নাটক, 
বর্ণিত দর্শকের নিকট সাফল্যের সহিত প্রদর্শিত হওয়া যে 
দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহা ইংরাজি-মেজাজ-আইনে, 
*সম্মতিদাতার মস্তিষ্কে উদয় হয় নাই। ষ্টার থিয়েটার, বঙ্কিম 
বাবুর "চন্্রশেখর” নাট্যাকারে প্রবর্তিত করিয়া অভিনয় করে। 
বঙ্কিম বাবুর "চন্দ্রশেখর” অনেকে পাঠ করিয়া, অভিনয় দর্শন 
করিতে আসেন। ইহাতে বুঝাইবার দৃণ্যগুলির প্রয়োজন হয় 
ন।, তথাপি ১টার মধ্যে আনিবার জন্য নাটকের আকার ছেদ 
ক্ষরিতে ম্যানেজার বাধ্য হইয়াছেন । . 
,অর্ধেন্দুশেখরের জীবনীতে এ সকল উল্লেখ করিতেছি, 
পাঠক বিরক্ত হইবেন না। এই নটরাজের জীবন্ট্রতেই এই 
সকল কথা উপযোগী। তিনি জীবিত থাকিলে এই সকর্ম, .. 
ফথা তাহারই মুখে শুনিতেন। 
নাটককার ও দর্শকের অসুবিধার বিবয় বলিলাম। এই 
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অসুবিধায় অভিনেতাও নিস্তার পায় নাই । আমি অভিনয়ের ষমস:। 
সংক্ষেপের পক্ষপাতী, কিন্তু টা অবধি সময় নির্ণীত হইবে, ইহা' 
শুনিয়। প্রতিবাদ করিতে যাই। ২টা অবধি সময় স্থির হওয়া 
উচিত, আমি মিউনিসিপ্যাল সভায় বলি। একটা দৃষ্টান্ত দিয়! 
আমার মত সংস্থাপনের চেষ্টা পাই) দৃষ্টান্ত এই__আমি তৎপূর্বে 
ইংরাজি থিয়েটারে "9007 07. 01055” দেখিতে যাই। 
তাহাতে আছে নীরোর অভ্তীমত-বঙ্গস্থল নির্মাণ করিয়া 
দর্শকসমীপে বন্যপণ্ড দ্বারা একে একে ক্রিশ্ঠানিগকে বধ করা 
হইবে। উপস্থিত নাটকে নীরোর এই আদেশমাত্র -দর্শকরন্দ 
,শুনিয়াছে। এই আদেশ যে কার্ষ্ে পরিণত হইতেছে, তাহা 
তু্ধযধবনিতে ইংরাঁজ দর্শক বুঝিল। কিন্তু আমার সহিত ছুই এক- 
ধন অভিনেতা ছিল, তাহার! সে তুর্্যধবনি কি, বুঝিতে পারিল 
না । শেষ দৃশ্যে নায়িকা মাপিয়ার ধর্ম্মোপদেশে, নায়ক মার্কাস, হৈ 
ক্রিশ্চানবিরোধী ছিল, বুঝিল ক্রিশ্চানধর্্ম সত্য । নায়িকা সিংহ 
দ্বারা! বধ হইবে, নীরোর আদেশ । সিংহ-পিঞ্রর নেপৃথ্যে-_€সই 
পিগ্তর মধ্যে নায়িকা প্রবেশ করিবে” স্ব ইচ্ছায় নায়িকা প্রবেশ 
করে কি না, তাহা দেখিতে নীরোর দূত উপস্থিত। এমন সময় 
-মাগিয়ার উপদেশে, মার্কাস পরিবর্তিত হইয়া, মাপিয়ার 
হস্তধারণ পৃর্বক গপিঞ্জরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগি । 
কেবল নীত্ুর দুতকে বলিল-__"]5]| 0999] ] গোছা ৪ 
0075021৮ অর্থাৎ-সিজারকে বলিও আমি খুষ্টধর্থ অবলম্বন 
টিন সক রা হু রাজার রর নর 
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হইল) $আমিএই বিষয়টা বর্ণনা করিয়া! গোমাংস-পুষ্ট-ম্তি্ক 
প্যাঁজ সভাপতিকে বলিলাম যে "]6]] 02099) 7 207 
মারার কেবল এই ছত্রটী বাঙ্গালা থিয়েটারে যতদূর 
উট অভিনেতা দ্বারা উচ্চারিত হইত, তাহাতে ইংরাজি- 
থিয়েটারে ঘে ফল দেখিয়াছিলাম, তাহা হইত না। সম্ধদর 
+পাঠক, আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি যে আমিও একজন 
“অভিনেতা বলিয়া কলিকাতায় পরিচিত। কিন্তু উপস্থিত দর্শক- 
"দ্বন্দের সম্মুখে, কেবলমাত্র & একটী পংক্তি অভিনয় করিয়া 
ফললাত করেতে পারি না; এবং যদি কেহ পারেন_-তিনি 
,বমামার পরিচিত নন। যথাযোগ্য হাবভাবের সহিত ঘষে উক্ত 
-পরক্তিটা অভিনয় করা যায় না, ইহা বলিতেছি না। কিন্তু সকল 
“দর্শকের তাহাতে তৃপ্তিসাধন করা উপস্থিত অবস্থায় অসাধ্য। ইহার 
একটা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিতেছি $ আমার “রাবণ বধ” দর্শকের সপ্রয় 
হইয়াছিল । এই. “রাবণ বধে+ যখন রামচন্দ্র সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষা 
দিতে বলেন” _তখন সীতাদেবী লক্ণকে উদ্দেশ করিয়া বলেন্ত, 
_খকেনরে লক্ষণ তুমি না সম্ভীষ মোরে ?” লক্ষণ উত্তর দিল £__"জোো্ঠ 
অস্থুগামী মাতঃ !” স্বর্গীয় যহেন্্রলাল, লক্ষণের অংশ লইয়াছিলেন। 
হৃদ্দিভেদী স্বরে পংক্তিটী উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু দর্শক তাহা 
ধরিতে পারিল না। পররাত্রে মহেন্দ্রলালের অনুরোধে, 
কয়েক ছত্র স্বগত উক্তি যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। «কেন 
যাগে! সুমিত্রীজননী, দিয়াছিলে গর্ভে স্কবন” ইত্যাদি যেমন 
লক্ষণের মুখে নিঃস্থত হইল, অমনি করতালিতে রঙ্গালয় কীপিয়। 
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উঠিল। আমি উপরোক্তভাবে সভাপতিকে বুঝাই প্রয়াস 
পাইয়াছিলাম, কিন্তু বাঁ আমার মত “লখ্থনেরর "জর 
আমি একা,_সভাপতি আইন করিবেনই, উত্তর করিলে 
“আপনার মতে দেখিতেছি, 8৫1570৪কে বুঝাইবার জন্য 
রাত্রি থিয়েটার করিলে ভাল হয়।” আমি বলিলাম, কর্না, 
আর এক ঘণ্ট। সময় চাই।” উত্তর করিলেন-_*৮টার সময় 
থিয়েটার করে|” আর তার কথার উপর কথা কি! পাঠক 
বিরক্ত হইবেন না, এ সম্বন্ধে আর ছুই একটি কথা )-_যদি কেহ 
মনে করেন, ৪ ঘণ্টা অতিনয়-উপযোগী দর্শকের মনোহারী নাটক, 
অযোগ্য নাট্যকার করিতে ন! পারেন, প্রকৃত নাট্যকার পীরে, 
কিন্তু সে প্রক্কত নাট্যকার তো প্রায় চল্লিশ .বৎসর 'রঙ্গালগে 
বেড়াইয়৷ দেখিতে পাইলাম না । | 
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শ্রীযুক্ত বসন্ত লাল মিত্র মেজদা্দা হহাশমো 
সংক্ষিপ্ত জীবনী। 1 নি 


যুক্ত বসন্ত লাল মিত্র দাদা মহাশয়, বেজড়া নিবাসী আমা পিভাঁ- 
প্রাণকুষ্ণ মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র | ৬প্রাণকুষ্ণ মিত্র এক জনন 
প্রসিদ্ধ গায়ক, এবং উপস্থিত কবি ছিলেন। “চাহার দরবেস” ( চারি" 

' উদাসীন ) এবং *গোলেবকাতলী” এই ছুই খানি পুস্থক অদ্যাবধিও 
তাহার সাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় .দিতেছে। দাদা মহাশয় সেই 
প্রসিদ্ধ কবির সন্তান হইলেও, এ কবিত্ব শক্তি তাহাতে সঙ্গীত বিদ্যা, 
ও চিত্র বিদ্যা রূপে প্রকাশ পাইতেছে। শৈশবাবস্থা হইতে তিনি, 
তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্নীপতি ৮ নন্দলাল বসু মহাশয় দ্বারা লালিত পাঁলিত' 

_ হইয়াছেন, স্থতরাং বিদ্যোৎসাহ, ও হিট তষণা ব্রতে দাঁক্ষিত, হইয়াছেন, 
সন্দেহ নাই। আমরা পাঁচ সহোদর ছিনাঁম। জো্ঠ বিহাকর লাল ফি 
গিতার তুল্য গান্ধক ও কবি হইয়াছিলেন, কিন্তু ১৯ বংসর বয়ঃক্রমে: 
'তীহার মৃত্যু হয়। বসন্ত বাবু দ্বিতীয় পুত্র । অচিস্ত লাল মিক্স ১৪. 
বৎসর বয়ঃক্রমে দেহত্যাগ করেন। চতুর্থ (আমি) শিবকৃষ্ণ মিত্র. 
আমি মার্দঙ্গী-(পাকোয়াজ বাদক )। ৬কেশব চন্দ্র মিত্রের নিকট 
পাকোথাজ বাদন শিক্ষা করি এবং ভক্জন্য সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদিগে .. 
নিকুটে কিঞিও প্রতিপত্তি লাত করিতে সক্ষম হইয়াছি। করষ্ঠ 
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৬ নিতাইকষ্ণ মিব্র। ইনি অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন এবং সঙ্গীত 
ও চিত্র বিদ্যায় তাহার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিন, কিন্ত তিনি সাধন 
করেন নাই। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হয়। 

. দাদা মহাশয় বল্যকালে কলিকাতার "গৌরমোহন আভ্ডির” স্কুলে 
পড়িতেন এবং ১২ বৎসর বয়ঃক্রযে ৬ নন্দলাঁল বাখুর সহিত চন্দননগরে 
আগমন করেন, এবং হুগলী কলেজে পড়িতেন। ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমে 
তিনিৎ্লীহা জরে আক্রান্ত হন, এবং ছুই বৎসর কাঁল পীড়া ভোগ 
করিয়া অবশেষে মৃত্যু প্রায় হইগ্না পড়েন, তজ্জন্ত সকলেই তাহার 
অকাল মৃত্যুর আশঙ্ক। করিয়াছিল। কিন্ত কেদার নাথ দত্ত ডাক্তারের 
ও নন্দশাল বাবুব অত্যন্ত যত্রে ও সুচিকিৎসা তিনি ক্রমশঃ রোগমুক্ত 
হইয়াছিল্পেন। অত্যন্ত শারীরিক দৌর্ধল্য হেতু কৃস্ত বাবু.হুগলী 
কলেজে যাইতে অক্ষম হন এবং ফরাসী স্কুলে ফাদার পাউয়ারের 
নিকটে বিগ্ভাভ্যাস করিতে লাগিলেন। চিত্র বিগ্ভাতে তাহার স্বাভা- 
বিক আসক্তি থাকায় তিনি ফাদার আলফোপ্র সাহেবের নিকটে শিক্ষণ 
আরম্ত করেন। চিত্র বিদ্যা শিক্ষ। করিবার পূর্বেই, তাহার স্বাভাবিক 
শক্তি পরীক্ষার জন্য, আল্ফোঞ্জ সাহেব তাহাকে একটী ছবি, ফুলের 
তোড়া) কাপি করিতে দিয়্াছিলেন। বসন্ত বাবু সেই ছবিখানি 
দেখিয়া এ প্রকার নকল করিগাঙিলেন, যে আল্ফোঞ্জ সাহেব তাহা 
দেখিয়া কোন্টি আসল এবং কোন্টি নকল, বুঝিতে পারেন নাই, 
এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটি তুলী পারিতোধিক' দিয়াছি- 
লেন। ডাক্তার মর্গ্যা সাহেবের নিকটে তিনি একটি ছবি (সিংহ 
একটি মৃগ স্বীকার করিয়া তাহার উপরে বীরদর্পে দণ্ডায়মান রহিয়াছে) 
পাইয়া তাহারও নকল করিয়াছিলেন, মর্থ্য/' সাঁহের তাহা দেখিয়া 
ভূঙ্সসী খুশংস! করেন, এবং ফাদার বার্থাকে তাহ! দেখান, বার্থাসাহেব 
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সেই ছবি গ্রহণ করিয়া ত২কালীম বড় সাহেব যুসে কর্ণেণ ডু'রাকে 
দেখান, অবশেষে নিঞ্জ বিদ্যালয়ের প্রতিপত্তির জন্ত, সেই ছবিখানি 
ফ্রান্সে পাঠাইয়া দেন। এই চিত্র শক্তি তাহার স্বাভাবিক হইলেও 
" তৎকালে উহার পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। 

বিলুপ্ত প্রায় আর্ধ্য সঙ্গীত বিদ্যার পুনরুদ্ধার সাধনই তাহার জীবনের" 
ব্রত। ' নন্দলাল বাবুর মৃত্যুর পরে, তিনি চন্দননগরে একটি সঙ্গী 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ্্রীযুক্প্রাঞজারাম বল্যোপাধ্যায় মহাশবয়কে 
শিক্ষক পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং স্বয়ংও শিক্ষা! করি্তন। 
বিদ্যালয়টির ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী। ' 
হুগলী প্রতৃতি স্থান হইতে শিক্ষার্থীগণ আসিতে লাগিল। বিদ্যালয়টা 
৩৪ বৎসর ছিল, পরে উক্ত শিক্ষক মহাশয় ছুই একজন ছাত্রের 
অনুরোধে এ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ চন্দননগরে একটি 
বিদ্যালয় খুলিলেন; সুতরাং অধিকাংশ ছাত্র দেই শিক্ষকের পশ্চাৎ 
নৃতন স্কুলে গমন করিলেন। বসগ্থ বাবু শিক্ষক যহাশয়ের চরণে 
ধরিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও কৃতকার্ধ্য হন নাই। অবশেষে 
বিদ্যালয় উঠিয়া যায় দেখিয়া, স্যার ডক্টর রাজ! সৌরিন্্র মোহন ঠাকুরকে 
বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন, এবং তাহার নিকট হইতে হরিমোহন বাবুকে 
আনয়ন করিয়া শিক্ষক নিযুক্ত করেন, এবং ক্রমে বিদ্যালয়ের উন্নতি 
সাধনে যন্ত করেন। ছাত্র সংখ্য! বৃদ্ধির জন্য বসম্ত বাবু মাপিক ॥* 
আনা ছাক্রদিগের দেস্ধ বেতন ধার্য্য করিলেন, তাহাতে ব্রিটাশ চন্দন 
নগরের নূতন স্কুল হইতে অনেক ছাত্র তাক্সিয়া আসিয়া! যোগ দিল। 
নৃতন স্কুল ও ॥* আনা বেতন ধার্ধ্য করিল, তৎপরে বসন্ত বাবু ফ্রি 
স্কুল করিলেন, অর্থাৎ সকলের সমুদয় ব্যরভার নিজে বহন করিয়া, 
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আসিয়া যোগ দিল, এবং ব্রিটীশ 'চন্দননগরের নব বিদ্যালয়ের অকান 
মৃত্যু ঘটিল। 
চন্দনগরে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইলে, বসম্ত বাবু সারদ। 
গ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়! নানাবিধ সঙ্গীত-শীস্ীয় 
*গ্রন্থ সকল অনুসন্ধানে ব্রতী হন, এবং মাদ্রাজ হইতে "সঙ্গীত পারীজাত” 
গ্রন্থ খানি প্রাপ্ত হন, এবং ছুই বৎসর কাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া! এ 
পুঁথি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহার পুর্বে আর কেহ কখন 
. সঙ্গীতেনর গ্রন্থ (মূল গ্রন্থ ) প্রকাশ করেন নাই। সেই গ্রন্থ খানি ভাল 
রূপ বাধাইয়া কাঁশীরের মহারাজাকে পাঠান হয় এবং অন্য সঙ্গীত 
গ্রন্থের প্রার্থনা করা হর। সেই মহারাঙ্জা "রত্রীকর” কেবল ম্বরাধায় 
লিখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়া পাঠাইয়া। দেন। পরে বসন্ত বাবু 
সারদা বাবুর সহিত একত্রে পরিশ্রম করিয়া তাহার ব্যাধ্যা সমেত 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য যে এ ছুই খানি গ্রস্থ 
মুদ্রাঙ্চনের ব্যয়তার বসন্ত বাবুই বহন করিয়াছিলেন ব্রিটীশ চন্দন- 
'নগরের নব বিদ্যালয় তাগ্িয়া গেলে পর, বসন্ত বাবু নিজের বিদ।ালয় 
উঠ্ঠাইয়া দিয়াছিলেন যে হেতু পশ্চিম গ্রদেশে যাইয়া সঙ্গীত শিক্ষার 
ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল, আর শ্রীযুক্ত রাঁজারাম বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশঘ্নের ব্যবহারে ভীহার অত্যন্ত মনোকষ্ট হইয়াছিল। 

. প্র ছুই খানি সঙ্গীত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে অতাস্ত মানসিক পরিশ্রম 
হইয়।ছিল, তজ্জন্য বসন্ত বাবুর বায়ুরোগ হয়, অর্থাৎ, বৃক ধড় ধড় 
অনিদ্র। ইতাদি। তজ্জন্ত ডাক্তারগণ তাহাকে সঙ্গীত চর্চা 
করিতে নিষেধ করেন। বসস্ত বাবু বারুরোগাক্রান্ত হইয়া সর্বদই 
মৃত্যু আশক্কা। করিতেন ও অত্যন্ত কুশ হইয়া ছিলেন। তরাং তিনি 
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েনি মাধব পালের বাটীতে যাঁইয়া, তাহার চিত্রান্ধন দরেখিতেন। 
এক মাস কালি মনোযোগের সহিত চিত্রাঙ্কন দেখিয়া তাহার যনে 
হইল যে, এই বিদ্যা তাহার জানা আছে, ইহাতে কিছুই নৃতনত্ব নাই। 
অর্থাৎ তাহার মনে হইল যে, তিনি অনায়াসে এ রূপ চিত্র আঁকিতে 
পারেন। তৎপরে তিনি বেনি মাধবকে মনোগত্ ভাব প্রকাশ করিয়া, 
বলিলেন। বেনি পাল মহাশয় প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, দেখিলে 
রূপ সহজ বোধ হয়, কিন্তু কার্ধ/তঃ বড় কঠিন ও হুদ্র। তথাপি 
বসন্ত বাবু তাহার নিকট হইতে এক খানি ছবি ও এক খানি তৎ 
প্ররিখিত কেম্বিশ লইলেন, এবং ফর্দ অনুযাঁয়িক বাজার হইতে দেশী 
বং ক্রয় করিয়া তৈল মিশ্রিত করিয়া সেই ছবি খানির একটি সুন্দর 
প্রতিকৃতি করিলেন। প্রায় এক মাস পরে উহা প্রস্তুত হইলে, উহ! 
বেনি পাল মহাশয়কে দেখান হয় বেনি পাল মহাশয় উহা! দেখিয়া 
অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে ৩1৪ বৎসর শিক্ষা 
করিলেও এ প্রকার আীঁকিতে পারা যাঁয় না। যাহা হউক বসন্ত বাবু 
ই বিদ্য। কি রূপে প্রাপ্ত হইন্বেন? ইহাই জিজ্ঞাস্য; তিনি শিক্ষা 
করেন নাই তবে কি প্রকারে এ বিদ্।া লাভ হইল? 
শ্রভগবান গীতা উপনিষদে বলিয়াছেন যথা, 
, তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্বনৈহিকং। 
যততে চ ততো। ভূয়ঃ সংসিদ্ধো কুরুনন্দন ! 

গ্বীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়। 

অস্যার্থ"_হে কুরুনন্দন1 যোগীদিগের কুলে জন্ম গ্রহণ করিলে, 
সেই পূর্ন জন্মের সংস্কারাপন্ন জ্ঞান লাভ করিতে পারে, জ্ঞান লাভ 
করিয়া আবার সিদ্ধির নিনিত্ত যত্রবান হয়” তাৎপর্য্য এই যে, যে 
ব্যক্তি যে কোন বিষয় সম্বন্ধ যত টুকু জ্ঞান লাভ করেন তাহার মৃত্যু 


[৯] 
হইলে স্থলদেহ ধ্বংশ হয় বটে, কিন্ত সুক্ষ দেহ থাকে, এবং লবজ্ঞানেৰ 
সহিত এ জীব সুস্মদেহ আশ্রয় করিয়! তাহার পুনজগ্ম হয়, সুতরাং 
পরজন্মে, পুর্দদৈহিক বুদ্ধিসংযোগ লাভ করিয়া! থাকে ।.. তখপরেই 
বলিয়াছেন যথা, -- 
প্রযরাদ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধ কিন্বিষঃ ।- 
অনেকজন্মসংসিদ্ধ স্ততে! যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ 
গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায় ॥ 

অদ্যার্থঃ প্রচ প্রয্র সহকারে চিত্ত সংঘম করিতে করিতে তাহার 
মন, ক্রমশঃ পাঁপশুন্ত ও নির্বলীকুত হয়; প্রতি জন্মে বিবেক সংস্কার 
গুলি কিছু কিছু করিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে, এই রূপে অনেক জন্মের 
পর এ বিবেক সংস্কার রাশি যখন পূ্ণমাত্রা গ্রহণ করে, তখনই পরম 
গতি বা মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়”? । 

এই ভগতে, সাহিত্য" জ্যোতিষ, গণিত, বিজ্ঞান, শিল্প, ও ধর্ম 
্রস্থৃতি বিষয়ে কোন কোন যহাত্ম। যে অদ্দিতীয় বলিয়। প্রতীত হইয়। 
থাকেন, তাহা কখনই এক জন্মের ফল নহে। ইহাই সর্ব প্রকাৰ , 
বৈষ্যম্যর নিগু কারপ। 'ষিনি বহুজস্ম ধরিয়া যে বিষয়ের জ্ঞান 
উপার্নে যন্র করিয়া আসিতেছেন, ইহ জন্মে, বাল্যাবস্থা হইতেই 
তাহার সেই সেই বিষয়ের প্রন, আত্যস্তিক আগ্রহ ও দৃঢ় অধ্যবসায় 
হইয়া থাকে এবং স্ইলদেহের ব্দ্ধির সহিত এ সুদ্ম ব্বতি গুলি বা! পুর্ব 
জন্মার্জিত বিবেক সংস্কার গুলি ক্রমশঃ বিকশিত বা পুষ্ট হইয়া থাকে । 

বসন্ত বাবুর, ৩” বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার পুর্ব দৈহিক চিত্রবিদা 
সম্বন্ধীয় বিবেক সংস্কার, বিকশিত হইয়াছিল; সেই জন্য, শিক্ষা 
না করিয়া তাহার বোধ হইয়াছিল যে তিনি উহা জ্ঞাত আছেন, এবং 
কার্ধাতঃ সেই জানের সম্যক পরিচযও দিয়াছিলেন। যাহাই হউক 


চা 


ও চিত্র বিদ্যার 'উন্নতি করে তিনি দৃঢতর যর করিতে লাগিলেন । 
তিনি কলিকাঁভার আট” চুলে প্রতি শুক্রবারে অপরাহ তিনট।র 
সময়ে বাইতেন, এবং আট”গ্যালারিতে উপদেশ পাইয়া বাটী আসি- 
তেন কুলি মজুরকে 1/০,1/*) রোজ দিয়া তাহাদের চেহারা আীকি- 
তেন ও বিলাতি কেন্বিশ, রং, তৈল, তুলী, ও নানা প্রকার চিত্র" 
বিদ্যার ইংরাজি পুস্তক ক্রয় করিয়া ছুই বৎসর কাল কঠোর : পরিশ্রম 
সহকারে অভ্যাস করিয়া ছিলেন। এই ছুই বৎসর কালের মধ্যে 
তিনি জনৈক বৃদ্ধ ইংরাজ উমি সাহেবের নিকটে ফটোগ্রাফ বিদ্যাও 
শিক্ষার জন্ত অনেক যত্র ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। পু 
তৎপরে বিনোদ লাল সেন কবিরাজের সুচিকিৎসায় তিনি বায়ু 
. রোগ হইতে মুক্ত হন এবং পুর্ব" স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়। ফটো গ্রাফ 
এবং চিত্র বিদ্যার সহিত সঙ্গীত বিদ্যার সাধনে যত্রবান হইলেন। 
এই সময়ে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য তিনি গোয়ালীয়র যাত্রা করেন, কিন্ত 
গোয়ালীয়রে তাহাকে যাইতে হয় নাই, ভগলপুরেই তাহার কার্য- 
সিদ্ধ হইয়াছিল। গোয়ালীয়রের প্রসাদ্ধ. ওক্ডাদ *দেবীসিং তৎকালে 
ভগশপুরে শ্রীযুক্ত উপেন্্র নাথ বাগ্‌চি জজকোটের উীল বাবুকে' 
সঙ্গীত শিক্ষা! দতে ছিলেন,_-বসন্ত বাবু তথায় একাক্রমে ৫1৬ বৎসর 
অবস্থান পূর্বক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; এবং চিত্র বিদ্যায়ও 
অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন । পরে চন্দন নগরে পুনরাগষন 
করেন। 
এই সময়ে বারসুম জোলর খ্যাতনাম। 1018010 8৫৩ 9. 
78559 সাহেবের 8910791 ৮০%৮থা তিনি লিখিয়াছিলেন 181 
সেই চেহারা অদ্যাবধিও সিউড়ি কোটে“বিদ্যাযান রহিয়াছে সমুদয় 
সমথাদ পত্রে এই চেহারা অন্ধনের এপ্রকার প্রশংসা একাশ হইয়াছিল 


[৮] 


যে, হাতুয়া রাজের ভূতপূব্ ম্যানেজার ৬ভূবনেশ্বর দর্ত মহাশয় বসস্ত 
বাবুর গুণগ্রাম শ্রনণ ও তাহার কতিপয় তৈলচিত্র দর্শন করিয়া মহা- 
বাজার চেহারা অঙ্কনের জন্য তাহাকে হাতুয়া লইয়া যান। মহা- 
বাজার ছুই খানি চেহারা আঁকিয়া বসস্ত বাবু যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাতাজন হইয়া- 
ছিলেন এবং দেড় হাঙ্জার টাকা পারিতোষক ও পারিশ্রমিক রূপে প্রাপ্ত 
হইয়া ছিলেনশ। তত্পরে তিনি চন্দননগরে প্রত্যাগমন করিয়া তাার 
জ্যেষ্ঠ কন্ঠার বিবাহ দেন। 

মেজদাদামহাশয়, ভবানিপুর চক্তবেড় নিবাসী ৬গোবিষ্্র চন্ত্র দে 

. সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ! কন্তাফে বিবাহ করেন। তাহার নয়টি পুক্র 

সন্তান ও ছুইটী মাত্র কন্। সন্তান হইয়াছিল; তন্মধ্যে ছয়টি পুত্র অকালে 
কালগ্রাসে পতিত হয়, এবং উপস্থিত তিনটি পুর সন্তান বর্তমান । 
প্রোষ্ঠ শ্রীম ন্‌ মনিন্্রগোপাল মিত্র, মধ্যম শ্রীমান্‌ প্রিয়গোপাল মিত্র, ও 
কনিষ্ঠ শ্রামান্‌ লালগোপাল মিত্র। খানাকুল ককব্চানগর্ের নিকটবর্তী 
প্রসি্ধ সর্বধিকারা বংশোপ্তব, চোর়। গ্রাম নিবাসী শ্রীমান্‌ প্রমথ নাথ 
বস্থ সর্ববাধিকারী বাবাজীর সহিত তীহার জ্যেষ্ঠা কন্ঠার শুভ কুলকর্মম 
হইয়[ছিল। এই বিবাহ কার্য যানকুণ্ডের প্রসিদ্ধ খ। বংশোস্তব ৬বলদেক 
খ! দোদা মহাশয়ের সঙ্গীতের প্রধান ছাও্) নান। প্রকার সাহায্য করিয়া- 
ছিলেন, এবং দীদামহাশয় সাংসারিক কার্য কলাপে স্বভাবতঃ উদাপীন 
হেতু, এই বিবাহের যাবতীয় কার্ষ্যের তার আমাকেই বহন করিতে 
হইগ্রাছিল, বঙ্গা বাহুল্য এই বিঝাহ অতিসমারোহের বাহ সম্পন্ন 
হইয়াছিল। 

এ সময়ে, অর্থাৎ ইং ১৮৮৮ সালে, বিলাতে গ্রাসগে! মহানগরীতে শিল্প 


পরদিন মহাসভার অধিবেশন হয় অবং-াবরদেন্ট কু লারে প্রকাশিত 
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মিউমিয়ষ. বাঁটীতে.পাঠাইতে হইবে, পরে কমিটীর দ্বার এ ছবি মনোনীত 
হইলে, উহা৷ গবর্ণমেপ্টের ব্যয়ে গ্রাসগো! নগবে প্রেরিত হইবে, অন্তথা 
প্রের্ষ নিজ ব্যয়ে পাঠাইতে পারেন । গবর্ণমেন্ট হইতে এ সাকুলার 
প্রাপ্ত হইয়া তিনি & হুযগ পরিত্যাগ করেন নাই। হাতুয়ারাজধানীতে 
দ্বিতীয় বার যাত্রাকালীন তিনি এ সাকুলার প্রাপ্ত হুন, এবং হাতুয়। 
রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া] ম্যানেজার শ্রীভূবনেশ্বর দত্ত মহাশয়ের পরা- 
মর্শে সেই স্থানেই একটি ছবি অস্িত করেন এবং তীহারই সাহায্যে এ ছবি 
খানি কলিকাতা মিউসিয়ম্‌ বাঁটীতে প্রেরিত হইয়াছিল । ছবিখানি 
এই-_"একটি পরম! সুন্দরী যুধতী বঙ্গমহিল৷ নিজ সন্তানকে বিন্ুকৃ 
দ্বারা ছুগ্ধ পানকরাইতেছে”_-এই ছবি খানি বিলাতে সম্পূর্ণ ৃশুন ৃস্ত ! 
তাহাতে রূপার বাটি ও একটি পিতলের ঘটি অধ্িত ছিল। যুবতীর ছুইচী / 
পদ আন্তাযুক্ত ও হগাছি করিয়া রূপার মলদ্বার! শোভিত ছিল ।/ 
যাহাহউক ছবিখানিকে সর্বাগগ স্থন্দর করিবার জন্য দাদ! মহাশয় যথেষ্ট 
চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট শিল্প-কৌশল ও শিল্পবিজ্ঞান প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । সৌভাগ্যক্রমে ছবি, কমিটার মনোনীত হইয়া গবর্ণ- 
মেক্টের দ্বারা গ্রাসগোতে প্রেরিত হয়, এবং ছয় মাস পরে সমগ্র বাঙ্গলার 
মধ্যে কেবল বসন্ত বাবুর নাযে একটি (81০7007181 1060107৫ ) 
মেমোরিয়েল্‌ ডিক্লোমা আসিয়াছিল! বলা বাহুল্য যে, কলিকাতা 
আর্ট স্কুল হইতে সর্বোৎকুষ্ট ছাত্রগণ অনেক একার ছবি অস্কিত করিয়া 
পাঠাইয়াছিল, কিন্তু চন্দন নগর নিবাসী বসত বাবু সেই বহু গৌরব 
যুজ ডিল্লোমা প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর বিশেষত চন্দননগরের 
মুখোজল করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; 

ইহার পরে, রক্গপুরের ডিমলাধিপতি বাজ জানকীবল্পলত সেন বাহাহর 
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একটি প্রতিকুতি অঙ্কিত কারইয়া লন । তংকালীন ছোট ল্লাট বাছুর 
৯৮ ঘট 13215 সেই প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া কোন ইউবোপীত্র 
আর্টাষ্টের লিখিত বলিয়া অন্থুতব করিয়াছিলেন । তীহার উপদেশে 
সেই খালি গাত্রের প্রতিক্কতি অন্দরমহলের, শয়নকক্ষে রক্ষিত হয়, এবং 
রাঙ্গ পরিচ্ছদ যুক্ত দ্বিতীয় প্রতিরুতি বসন্ত বাবুর দ্বারা অস্কিত হয়। এই 
ছই খানি চেহারাতে বসন্ত বাবু দেড় হাজার টাকা নগদ এবং পারি: 
তোধিক স্বরূপ একটি স্বর্ণ পদক এবং রূপার ঘড়ি ও স্বর্ণ চেইন, প্রাপ্ত 
হইযাছিলেন। তৎপরে ফতেপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ফোতীন্দ্র নারায়ণ 
রায় চৌধুত্লির চেহারা অন্ধিত করিয়া এক হাজার টাকা! গুপ্ত হন। 
বসগ্ত বাবু ক্রমাধয়ে ৯বৎসর ধরিয়। বাচীতে যাতায়াত করিয়৷ সমগ্র রাজ- 
পরিবারের এবং স্থানীয় অনেক জমিদারের চেহারা অফ্ধিত করেন 
শ্রীমতি বাণীমাতার চেহারা অক্কিত করিঝা ছয়শত টাকা নগদ এবং 
নিজের ভ্্রীর় জন্য এক খানি উৎকৃষ্ট বারানসী সাটা প্রাপ্ত হন। দাদা. 
মহাশয় তাহার বিছ্ধা, বিনয় ও শিষ্টচাবে, রাজ সংসারে অতি সম্মানের 
এবং আদরের পাত্র হইয়াছিলেন। 
রঙ্গপুর হইতে প্রত্যাগমন করিবার কয়েকমাস পরে, ঈরামপুরের 
জগতপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বগাঁয় মহাত্মা গোপীকঞ্চ গোস্বামী মহাশদের 
পর্থীর চেহার। অদ্ধিত করেন । তৎপরেই পুর্ণীয়ার মহারাজার অস্কৃতিক্রমে 
চাকার ভি্াকট ম্যাজিষ্ট্রেট 0. 881৫৪: সাহেবের দণ্ডায়মান (31970 
£1010115280)) চেহারা অঙ্কিত করিবার জন্য ঢাকা যাত্রা করেন এবং 
ছুই মাসের মধ্যে সেই চেহারা এরূপ যনে অঞ্চিত করিয়াছিলেন যে, 
ঢাক। গেজেট, ঢাক! প্রকাশ, 8:9৮ প্রতি স্থানীয় সংবাদ পত্রে বসন্ত 


বাবুর অসাধারণ চিত্রকৌশলের ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশ হইয়াছিল, এমন 
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তথায় লইয়া যান এবং একখানি নিজের টি 2০৮৭৮ অস্কিত করা- 
ইয়া লইয়াছিলেন। ০0. 149: ম্যাজিষ্রেট সাহেবের অনুমতি লইয়া 
তাহার কুদীর্ঘ ছবিখানি ঢাকৃ সহরের (০: 77০0: [1]) নর্থ ক্রু 
হলে দিবসত্রয় ধরিয়। প্রদর্শনী খুলিয়া বসস্ত বাবু ঢাক সহবের ও 
জেলার সমগ্র ভদ্রলোৌককে উহা দেখাইয়াছিলেন। তজ্জন্ত তাহার নাষ 
চারিদিকে প্রচারিত হওয়ায়, তিন বৎসর ধরিয়। তীহার চিত্র কারের 
বিশ্লাম ছিল না। তিনি এ ঢাকা সহরে আর কিছুকাল অবস্থান করিলে 
বিপুল অর্থ উপার্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু হুইবংসর কাল অনেক 
লোকের চেহার। অঙ্ষিত করিয়া, তীহার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিভ্ভাবের উদয় 
হয়, এবং শ্রীবন্দাবন ধাম দর্শন জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। এমন কি! 
সভার মধ্যে হা ভগবন ! হা বৃন্দাবন! বলিতে বলিতে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন 
করিতেন। সেই ভাব দর্শনে অনেকে তাহার বামুরোগের লক্ষণ বলিয়। 
আশঙ্কা করিয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় হস্তের কার্ধ্য সকল তৎপর 
শেষ করিতে লাগিলেন, এবং নূতন অর্ভার ও অগ্রিম টাকা সকল 
প্রত্যাখান করিতে লাগিলেন । বহু অন্ুনয়েও তাহাকে কেহ অগ্রিম. 
টাকা লইতে স্বীকার করাতে পারে নাই। হস্তের কার্য্যগুলি শেষ 
হইলেই তিনি সপব্িবারে ঢাকা হইতে গ্রীবুন্দাবন ধাম যাত্রা করেন। 

শ্্ীধামে উপস্থিত হইয় স্বর্গীয় মহাত্মা, পণ্ডিত প্রবর, অস্বৈতবংশো- 
স্ব শ্রীহ্ীপাদ নীলমণি গোস্বামী প্রভূত চরণে শরণাপন্ন হন এবং 
তাঁহার নিকট শ্রীমন্তাগবত গ্রন্থ, ভগবদ্‌ গীতা, তক্তিরসামৃত সিদ্ধু প্রভৃতি 
ভক্তি শাস্ত্র সকল তিন চারি বৎসর ধরিয়। ছাত্রের ন্যায় অধ্যয়ন করি” 
যাছিলেন। শান্ত সকল অধ্যয়ন কাঁরতে করিতে শ্রীপার্দের প্রমুখাৎ 
সনাতন ধর্ম সন্ম্ধীতর বক্তৃতা ও নিগুঢ় রহস্ত সকল সখ্যক অবগত হইয়া 
তাহার এ প্রকার বৈরাগ্য ও তক্তিতাবের উদয় হইয়াছিল যে, 


[১২] 
ছুই বৎসর পরে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি তাহার অবশিষ্ট 
জীবন সেই পুণ্যতীর্থে অতিরাহিত কারবেন। পরে সেই স্থানে পরিবার 
রাখিস স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং জমিদারির কিয়দংশ বিক্রয় 
করিয়া তাহার সমস্ত খণ পরিশোধ করিয়। পুনরায় শ্রীরন্দাবনে গমন 
করেন ও অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। এ 

আজীবন শ্ীধামে বাস পরম সোতাশ্য সাপেক্ষ, সেই ভাগ্য তীহার 

ছিল না/ আমার জৈষ্ঠী কন্ঠার শুভ বিবাহ উপলক্ষে এবং আমার 
বিশেষ অনুরোধে তিনি সপরিবারে কলিকাতায় আপিতে বাধ্য হইয়া 

ছিলেন বিবাহান্তে পুনরায় পীধামে প্রত্যাবর্তনেরও তাহারউৎকট ইচ্ছা 
ছিল। কিন্তু তাহ! ঘটিল ন1। নিজ জোয্ঠ পুত্র শ্রীমান মণীন্দ্র গেপাল 
বাবাজীবনের বিবাহ দ্বিবাঁর জন্য কলিকাতায় অবস্থান করিতে লাগি- ' 
লেন ॥ সেই সময়েহাইকোটের ভূতপূর্ব চিফ গষ্টিস »রমেশচন্দ্র মিত্রের 
চেহাঁর। অঁকিবার অর্ডার পাইলেন সুতরাং তিনি কলিকাতা মহানগরীতে 
্টডিও খুলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই চেহারা আঁকিয়া দাদা 
মহাশয় কলিকাতাপ্ন যথেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা লাঁভ করেন এবং তৎপরে ৬রাজা 
দিগন্বর মিত্রের চেহারা অস্কিতকরেন। তৎপরে চৌরঙ্গী হইতে রঙ্গপুরের 
স্বর্গীয় মহারাজা গোবিন্দলালের চেহার! অকিবার অর্ডার পান এবং 

তাহা শেষ করিয়া হাইকোট “হইতে ররিটায়ার্ড জজ সার গুরুদাস বন্দেযা- 
গাধায়ের চেহারা আকিবার অঠার পান এবং সেই চেহারা প্রস্তত 


হইলে উহা হাইকোটে” রক্ষিত হইল । এই প্রকারে ৬৭ বতসর 
মহানগরীতে অবস্থান করিয়া দাদা মহাশয় চিত্রবিদ্ভার সহিত স্তাহার 
সঙ্দীত বিগ্ভারও যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বিলুপ্তপ্রায় 
আর্য্য-সঙ্গীত-বিগ্ভ'র পুনরুদ্ধার সাধনই, তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ঠ 
ও দৃঢ়ত্রত এবং কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনি ত্র মহৎ কাধ্যোপ্ধারের 


2 চিনির উনিও এস সি রর পপ্পীযাস বু 


[১৩] 

কলিকাতাঁর প্ভারত সঙ্গীত সমাজের”? তিনি একজন সভ্য 
ছিলেন; এবং মধ্যে মধ্যে সঙ্গাত শিক্ষারও ততাবধারপ করিতেন, 
ইহা ব্যতীত অন্ঠান্ত সঙ্গীত সমাজেদ্ধও সভ্য ছিলেন। কলিকাতায় 
অবস্থান কালে অনেক তদ্র সন্তান তাহার নিকটে বিন! ব্যয়ে সঙগীত 
শিক্ষা লাত করিতেন। তাহার জেষ্ঠ পুত্র ক্ঈীমান মনীজ্র গোপাল 
বাবাছ্িউ এবং আরও কয়েকটি ছাত্র এই পবিত্র বিদ্যাতে পারদণিতা 
লাত করিয়াছেন, এবং সতাতে গান করিবারও ক্ষমতা হইকাছে। 
কর্িকাতার অনেক মাইফেলে বিশেষতঃ স্বগগাঁয় মহাত্মাদয় ৩৫েশক 
চন্দ্র মিত্র ও ৬মুরুলীধর সেন মহাশয় দিগের আহ্বানে, তিনি উপস্থিত 
থাকিতেন। কোন কে।ন সঙ্গীত সভাতে পিতা পুত্ধে একজ্রেও গান 
করিয়াছেন। ঃ 

এই সময়ে অর্থাং ইং ১৯০৮ সালে তাহার জনৈক জাতি পিতৃব্য 
শ্ীধুক্ত ভূতনাথ মিত্র মহাশয়, তাহার ১৫৯ নং আহিরীটোলা ভবনে 
“সঙ্গীত মিজলয়” নামক এক সঙ্গীত সভা প্রতিষ্ঠাপিত করেন। বিলুপ্ত, 
প্রায় আধ্য সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার সাধন, সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীত ব্যবসায়ী- 
দিগকে সর্ব প্রকার উৎ্পাহ দাঁন, এববং সর্বসাধারণের সঙ্গীত শিক্ষার 
জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করাই এই সতার সর্বপ্রধান উদ্দেস্ত। 
বল! বাহুল্য যে দাদা মহাশয় এই সভার প্রধান উদ্যোগী। তাহার 
পিতৃবয শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মহাশয় ধনবান ব্যক্তি, এবং আহিরীটোলার 
প্রসিদ্ধ ৬রামধন মিত্রের প্রপৌত্র এবং ৬যছুনাথ মিত্রের একমাত্র 
সন্তান। তাহার অন্তকরণ পবিত্র ও চরিত্র উদ্ধার, নির্ধল পরোপকারই 
তাগর ত্রত, কিন্ত দুঃখের বিষয় তিনি নিঃসস্তান। শ্রীধুক্ত ভূঙনাথ 
বাবু এই “সঙ্গীত মিব্রালয়” স্থাপন করিয়া অবধি, ইহার উন্নতিকল্পে 


[১৪] 
বিজ্ঞান দঙ্বদ্ধে, এবং সঙ্গীত শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে এ সভাঁতে 
শনেক সারগর্ড বর্তৃতা দিয়াছেন এবং এ সকল বক্তার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ বা! তাৎপর্য্য বহু সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। গত বন. 
সর কাশীমবাজারের মহারাজা, প্রীঘুক্ত ভূতনাথ মিত্র এবং দাঁদা মহা- 
শয়কে সাদরে ও বহু যত্ন করিয়া তাহার রাজধানীতে লইয্। গিয়াছিলেন 
এবং বসন্ত বাবু রাঙ্জবাটীতে সহস্রাধিক ভদ্রলোকের সম্মথে, আর্য? 
সঙ্গীত সপন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্ততা দেন, তাহাতে মহারাজা উৎসাহিত 
এবং পরম সন্তষ্ট হইয়া, সঙ্গীত বিদ্যার উন্নতিকল্পে অর্থবায় করিবেন 
- ধবং যথেষ্ট সাহায্য করিবেন বলিয়। প্রতিশ্রুত হন। 
সঙ্গীত মিত্রালঘ়ের যদিও উপস্থিত শৈশবাবস্থা, কিন্ত শ্রীযুক্ত 
ভূতনাথ মিত্র মহাশয়ের আস্তরিক যত্বে এ সভ। ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতেছে । 
সভ্যগণের '্সনুয়োধে, অসংখ্য উপাধি ছৃষিত জগৎ্প্রসিন্ধ। সার; রাজা। 
সৌধরীন্্র মোহন ঠাকুর এই সঙ্গীত মিতালয়ের সতাপত্তি (9165097) 
হইয়াছেন এবং তাহার ও শ্রীধুক্ত ভূতনাথ বাবুর অনুরোধে বসন্ত ঘাবু 
1০9 61551052% পঞ্ধে কার্ধ্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন, এবং বাজ 
কুমার শ্রীধুক্ত শিব কুঁযার ঠাকুর ও শ্রীধুজ ভূতনাথ মিত্র সম্পাদকঘন্ধ 
(560:850055) হইয়াছেন। এই সভার ষত্রে অতি শীঘ্রই কণিকাতায় 
একটি সঙ্গীত বিদ্গালয় সংস্থাপিত হইবে। গোয়ালীয়র হইতে এুঁসিদধ 
গ্রপদ গাকক শ্রীযুক্ত নারায়ণ দামোদর মহাশয়কে শিক্ষকের জন্য 
আনয়ন করা হইয়াছে।- 

/বসস্থ বাবু বিপুল পরিশ্রষ স্বীকার করিয়! পান্ধর্ব সংহিত।” নামে 
একটি সঙ্গীত পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহার প্রথমভাগ প্রকাশিত 
হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগে গবর্ণমেপ্ট মঞ্ভুর করিলে, এ পুস্তক খাঁনী 
সমগী' কালাজের পঞছুা পল্ডক হইবে, ইহাই তাহার ও মিআ্ালয়ের 
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একাত্ত ইচ্ছা। বসন্ত বাবু, অনেক অন্ুন্ধানের পর সম্প্রতি 
"নর্ভকনির্ণ” নামক এক থানি আর্ধ্যসঙ্গীত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। 
উহা! দেব নাগরি অক্ষরে হস্তলিখিত পু'ধী! ওর গ্রন্থ খানির ব্যাখ্যাও 
বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিবার জন্ত তিনি গত তিন মাস কাল মতিহারি 
সহরে আমার নিকটে বাস করিতেছিলেন, ব্রিহতবাসী পণ্ডিত গণের 
সাহাযা গ্রহণেই তাহার উদ্দেশ্য । সঙ্গীত বিদ্যার উন্নতি কল্পে বসন্ত 
বাবু যেরূপ যত্র করিতেছেন, তাহাতে তিনি আমাদের আস্তরিক ধন্য- 
বাদের পাত্র, এবং আমরা অন্তরের সহিত তাহার দীর্ঘ জীবন কামনা 
করিতেছি। দাঁদামহাশয় গত তিন বংসর কলিকাতা! পরিত্যাগ করিয়া 
তাহার চন্দননগর বাগবাজ।বস্থ ভবনে অবস্থান করিতেছেন, এবং 
স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক সস্তাঁনকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেছেন। চিত্রবিদ্যা 
ও ফটোগ্রাফী বিদ্যা-শিক্ষা। দ্রিবারও তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছ। আছে, কিন্ত 
চন্দননগরের ছূর্ভাগ্যবণতঃ উপযুক্ত শিক্ষার্থীর অভাব । একজন মাত্র 
ফটোগ্রাফী শিক্ষা করিতেছে, এবং কয়েকটা ছাত্র সঙ্গীত শিক্ষা 
করিতেছে। তাহার অপর দুইটি পুক্র শ্লীযান প্রিয়গোপাল ও শ্ীমান 
লালগোপালও সঙ্গীতশিক্ষা করিতেছেন । 

দাদ মহাশয়ের উপস্থিত বয়ঃক্রম ৬* ব্পর। তিনি ইংরাজি 
ও সংস্কত ভাষার অভিজ্ঞত] লাভ করিয়াছেন, তৎ্ব্যতীত চিত্রবিদ্যা, 
সঙ্গীতবিদ্যা ও ফটোগ্রাফী বিদ্যার উপপন্তিক এবং ক্রিয়াসিদ্ক 0৩0:10- 
০] & 018011921) উভয় বিষয়েই বিশেষ পারুদণিতা লাত করি- 
যাছেন। একজন ব্যক্তিত্র এই প্রকার ছুরহ বিদ্যা সঞ্ল আয়ত্ত 
থাকা। যে বিশেষ স্বাতাবিক ক্ষমতার পরিচয়, তাহাতে আর সন্দেহ 
মাই। বসন্ত বাবু আমাদের দেশের গৌরবস্বরূপ এবং আদর্শস্থল। 


মতিহারি, 7 .. বিনীতঃ 
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নবাব হরেকব ! 





(শ্রীহটের ইতিহাসে, একাটু, অধ্যায়) 





হট স্থবিদ রায়ের গৃধা-নিবাসী . 
শ্রীসারদাচরণ ধর প্রণীত। 


. কলিকাতা 
টি, নং বাগাঁজার সীটস্থ পত্রিকা প্রেসে 
শ্ীতড়িকান্তি বিশ্বাস কর্তৃক ফুর্িত ও প্রকাশিত । 


মূল্য দুই আনী।, 


উৎসর্গ পত্র। 
শাাাটাশি 


“পিতা স্বর্গ: পিতা ধর্খুঃ পিতাহি পরমন্তপঃ। 
পির্তরি প্রীতিমাপন্লে প্ীয়ন্তে সর্ব দেবতীঃ ॥” 


ধিনি 
আমার শৈশব মানস-ক্ষেত্রে 
ইতিহাসের বীজ বপন করিয়াছিলেন, 
র্‌ সেই 
সঙ্গীত-নিুণ, সরল-ন্থভাব, ধর্মভীরু 
বৈষ্ণব, 
মারমুন্ষি বিশ্বনাথের 
বালগ্রপৌন্র 
৪ 
গোলোৌকগত 
ও/কুষ্চরণ রায় মুন্সি 
মহোদয়ের 
পবি্ধ স্মৃতির উদ্দেশে 
এই 
রস্ধ উতদর্দ করা হইল 
ইতি পিতৃ-চরণাভ্যাৎ নমঃ। 


মুখ বন্ধ । 
টা 
ধঙ্গের জুসময় আসিয়াছে। বাঙ্গালী এখন নাটক নবেলকে -উপেক্ষণ 
, করিয়া ইতিহাস নিথিতে ও গড়িতে আরম্ভ করিয্নাছে। বে দেশের 
ধর্তিহাস নাই, সে দেশের লোক জীবন্ম ত) চান হইরাও অন্ধ। 
সন ব্গদেশের প্রাচীন প্রধান প্রধান জেলা গুলির. ইতিহাস বন্ধভাষায় 
| নিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে ৮ 
. পূর্ববঙ্গের সুপ্রাচীন ও এককানীন প্রধান স্থান আমাদের শ্রীহটেও. 
এই সুবাত'ম' বহিয়াছে। শ্রীহট্ের কৃতবিদ্য 'সন্তানগণ জনাড়মির পুরা 
1 সংগ্রহে বন্ধপরিকর হইয়াছেন। ' এ পর্য্তগবাহী সংগৃহীত হইয়াছে, 
হা, প্রীহটের কোন সুযোগ্য লবগ্রতি্ট লেখকের হস্তে অস্কলিত 
হয়া প্রকাশিত হইতে চলিয়াছে। বসন্ত সমাগমে পূরন্দূত পিরুকুলের 
|| -আজ কতিপন্ধ বৎসর যাবৎ ভরীহট-দর্পন, ৮ প্রীহটের ইতিহাস," 
[্রীহটের সাহজলাল্ঠ. *শ্রীহটন্র”: প্রভৃতি শ্রীহটের ইত্তিবৃত্ত ঘটিত 
বিহ পুস্তিকা প্রচারিত্ত হইয়াছে; এ ক্ষুদ্র লেখকের - এ সু উদ্যমস্ত 
তাঁহাদের অন্যতম 1, 
টের ইতিহাসের উপাদান প্রধানতঃ ষে কয়েকটা প্রাচীন শ্রীতি*' 
রসিক কেন্দ্রে নিহিত আছে তাহা এই £_কসব! শ্রীহট্র, লিড, 
নগর, তরপ, বানিয়াচন্গ, আতুয়াজান.( জগন্নাথপুর ও কেশবপুর ), 
'প্রতাপগড়, জয়ত্তীপুর ইত্যাদি? শ্রীহট্র সহরের উপকঠে স্থিত গ্রন্থ- 
সারের স্বগ্রীমটা এক জময়ে “ মৌগল সাগ্রান্যের একভম অংশ “দরকার 
সি সৃহটের” রাজধানী ছিল। মহল্লা জুবিদ রায়ের গৃধ! একটা প্রাচীন 
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জনপদ, ইভার প্রাচীনত্ব দিল্লির স্মাট সের সাহের আমল পর্যন্ত 
নির্দেশ করা যায়। একদিন ইহা মৌধসরোবরে মণ্ডিত, নানা জাতীয় 
লোকের ' অব্যুধিত, ঘন বসতিপূর্ণ উপনগর ছিল, আর আজ সচরাচর 
সর্বত্র হ্প্রাচীন স্থানের যে দশ।, ইহারও তাই-ম্যালেরিয়াতে জন- 
শৃন্ত-_উৎমন্ন গ্রা, লুপ্ুগৌরৰ অজ্ঞাত পল্ী-! 

যে পুরুযসিংহকে আশ্রর করিয়া সুবিদ রায়ের গৃধা একদিন 
অগৌরবে মস্তক উন্নত করিয়াছিল, তীহারই উজ্জ্বলা কীর্তিকাহিনী 
বর্ণন এ ক্ষুদ্র পুত্তিকার উদ্দেস্ত ॥ হরেক) সুধু ্ীহট্টের গৌরব নহেন, 
সমস্ত ব্গভূমিরও বটে। যদি তিনি অকালে গুপ্ত হত্যায় নিহত না 
হইতেন, তবে হরত আজ তাহাকে আমরা যলোইরের স্থবিখ্যাত গ্রতা- 
পাদিত্যের অ বন্তী আসনে সমাসীন দেখিতে পাইতাম। 
হয়ত তাহার ফলে আজ বঙ্গের শরতিহাপিক চিত্রপটে মাতৃ মি শ্রীহটকে 
অধিকতর সনুজ্জবল বর্ণে চিত্রিত দ্বেখিতাম। কিন্তু হাঁয় নিয়ন্তি ! 

হরেরুষ্জের বশ্ীন্ত প্রচ্ুররূপে জানা যায় নাই; জানিবার আর 
উপায়ও নাই। বঙ্গের এই স্ুদুরু সীমান্তব্তী স্থানে জঙ্গিয়া এ কুনুমটা 
সংপূর্ণগে ছুটিতে না দুটাতেই__কুটিয়া সৌরভ সম্যক বিকীরণ করিবার 
আগেই ঝরিয়। গড়িরাছে। বাল্যকালে গ্রন্থকার তীর পি্দেবের মুখে 
যেটুকু শুনিয়াছিল, মাত্র তাহাই এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইল। যদি এতৎ 
পাঠে তাহার স্বদেশবাসীর কিঞিক্ধাত্র প্রীতি জঙ্গে ও ইতিহাস পাঠের 
কৌতুহল বৃদ্ধি হয়, তবে সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিবে ইতি। 


শিলং । । 
গ্রন্থকারম্ত । 
১১ই ফান্ুন, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ! 





€শ্রীহট্টের, ইতিহাসে একটা ভ্ধ্যায়।) 


কি শোণিত, 
শ্রী, সরমা-তটে হইল পতিত ; 
সেনাপতি রাধানাথ 
করির। অরাতি-পাত 
অগণ্য-যবন-সৈগ্র-বেগ নিবারিল, 
যবন-বিভর-লক্ষমী টলিতে লাগিল £ 
"অবশেষে অবিশ্বাস-নিহত-জীবন 
প্রহর রক্তাক্ত শির শুলাগ্রে নিরখি_- 
' নিহত প্রভু আমার! 
কার তরে যুদ্ধ আর ? 
খখ! কৃষ্ণ তথা রাধা” বলিয়। অমনি 
বক্ষে নিমজ্জিরা অসি পড়িল ধরণী !” 
আধ্্য-দশুন_-১২৮৮ ব আহিন্‌ ও কার্ডিক সং। 
কাল মাহাত্র্যে এই স্থুল ভৌতিক জগতে নিত্য নিত্য ঘোর 
পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে; কাল যেখানে স্গুরম্য সৌধরাঁজি বিরা- 


চর নবাব হরেকষ। 


জিত সনৃদ্ধিশালী মহানগর ছিল, আজ সেখানে ভয়াবহ শ্বাপদকুল 
পরিপূর্ণ মহারণ্য হইয়াছে? আবার আজ যেখানে এই অরণ্য দেখিতেছ, 
ফাল হয়ত দেখিবে তাহা! বহু জনাকীর্ণ সুন্দর নগরীতে পরিণত হই- 
রাছে। ইতিহাসের গ্রতি পত্র এই কথার__কালের এই বিচিত্র ন্রীড়াবশে 
প্রর্থিব পদার্থ নিচয়ের নশ্বরতা জ্ঞাপক মহাতধবের__অকাট্য প্রমাণ 
বহন করিতেছে । এককালো যে গৌড়নগর বঙজ-রাজ্যের বিপুল সৌভাগ্য 
চিহুশালী মহানগরী রাজধানী ছিল,” আজ তাহা পিংহ ব্যাপ্র নিমেবিত. 
নহারণ্য হইয়া গিয়াছে; আর ছুই শত বৎসর কাল মধ্যে নগ্রণ্য 
অপরিচিত সুতানটা, গোবিন্দপুর ও কালকাটার জ্গলাবীর্ণ আর্রমি 
আজ ভুবন বিখ্যাত মহানগরী কলিকাতাতে পরিণত হইয়াছে। মানু- 
ধের পক্ষেও সেই কথা; কত কত বড় বড় মহাকুলীন বংশও হীনতা 
রিতার নিপ্পেষণে ত্রমে ক্রমে জু হইয়া নগণ্যতার অন্ধকারে 
 মিশাইয়া গিরাছে, আজ কে তাহাদের খোজ লয়, আর অপর দিকে 
কত দু অপরিচিত সামান্ত লোক ভাবী র:জবংশের প্রতিঠা করিয় 
ধাইতেছে, ইতিহাসে তাহার দৃষটান্তের অভাব নাই। কত ক্রীতদাস, 
দোকানী, মুদ্ী, নগণ্য ক্কষষক চাষার বংশধরগণ আজ রাজা মহারাজ 
কটা সদর্পে বিচরণ করিতেছেন; আর প্রবল প্রতাপ বিপুল ভারত 
ষা-াজ্যাধিপতি দিল্লীর বাদশাহের বংশধর আজ রেচুনে গাড়ীর কোচ- 
স্কানগিরি করিয়। দিনপাত করিতেছেন; করজন তাহার তত্ব রাখে? 
একট খোঁজ রাখ দেখিবে কত লোক তোমার চগ্চুর উপরে দেখিতে 
দেখিতে খড় ও মাস্তগণ্য পঙ্গারে ছোট ও হেয় হইরা যাইতেছে। আজ 
তুমি পমাজে হীন ও সত্ব আছ, কমলার কৃপাস্ছায়াতে তোমার ধন 
কইলে তোমার বংশে কালে আচার বিনয়-বিদ্যা-সম্পর্ন ব্য্তিগ্রণ জন্ম 
গ্রহণ করিয়া তোমার কুলকে দেশের শীর্বস্থানীয় করি! তুলিবে ? 


নবাব হরেকু্ণ। 


কালচত্রে রর মবিরাম আবর্তনৈ কত বড়লোক, ছোটলোক হ্ইয়া গিয়াছেন 
ও কত ছোটলোক এখন বড়লোক হইয়া উঠিতেছে। জাগতিক 
ঘটনাপরম্পরার উপর যে একটু নজর রাখে সেই এই কথার সত্যত' 
প্রতিনিয়ত উপলদ্ধি করিতেছে । 


শ্রীহট অতি প্রাচীন দেশ, ইহা এককালে পূর্ববঙ্গের একটা প্রধান 


“স্থান ছিল। প্রমাণ পাওরা গিয়াছে, যে সময় আধুনিক নিয়বঙ্ের 


অধিকাংশ স্থান, বঙ্গোপসাগরের ব্তিহীন কি বিরল-বসতি ক্ষুদ্র দ্বীপ- 
পুর হইতে ধীরে ধীরে উদয়! ভারত মহাদেশের সহিত যোজিত হইয়া 
তাহার কলেবর বুৰ্ধি করিতেছিল, তাহার পূর্বেও শ্রীহটে দেবতা" 
ত্রামপ-দেবক আর্জ-নরপতির রাঙ্গ্য ছিল। স্প্রসিন্ধ চৈন পর্যটক 
হুর়েছসঙ্গের জগদ্বিখ্যাত ভ্রমণ বৃত্তান্তে প্রীহটের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (১)। 
অপেক্ষা্নত আধুনিক কালেও এই শ্রীহটে অনেক ক্ষণজন্ম! মহাপুরুষ 
জন্ুগ্রহণ করিয়া স্বীর জলন্ত প্রতিভালৌকে জদ্মভূমির মুখোজজ্বল,, 
অংস্কতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন ও মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন করিয়া 
গিয়াছেন, সাধারণ পাঠকবর্গের তাহা অবিদিত নহে। শ্ীহট পুণ্যভূমিও 
বটে," বেখানে পীঠমালোক্ত ছুইটী মহাপীঠের অধিষ্ঠান এবং যাহা সিদ্ধ- 
সাধক মহাপুরুষ মহাঝ্সা ঠাকুর বানী, বৈষ্ণব রা, ঠাকুর ধুগল, শান্ত 
দাস, রামকৃক্ক মৌসাই ও দরবেশ-প্রবর সাহাজলাল, সারপীন প্রভৃতির” 


- তপোক্ষেত্র বলিয়৷ পরিচিত। 


মোগল সাম্রাজ্যে শ্রীহঈ একী প্রধান সীমান্তবন্তাঁ সামরিক নগর 
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৪ নবাব হরে কষ । 


ছিল (১)। আকবর বাদসাহের আমল হইতে স্থুবা বাঙ্গালা ১৯ 
সরকারে বিভক্ত ছিল, শ্রীহট তাহাদের একতম (২)। শ্রীহটের 
“মোগল শাসনকর্তাগণ “ফৌজদার আমিল"- স্থানীয় পদবীতে “নবাব” 
বলিয়া অভিহিত হইতেন। সম্্ান্তবংশী়__অধিকংশ স্থলে বঙ্গের সুবাদার 
ৰা মুরশিদাবাদের নবাবের সম্পর্কিত রণকুশল অভিজ্ঞ রাজপুরুগণ 
শ্রীহট্ের শাসন কতৃতে নিযুক্ত হইতেন (৩)। শ্রীহটের শি্পবাণিগ্য 
জাত ভ্ব্যাদি তৎকালে সমগ্র মোগলসামাজ্যে আদরের সামগ্রী ছিল, 
ভতিহাষিক তত্তালোচক নানা গ্র্ছে ইহার উদ্দেশ পাইবেন। শ্রীহট্ের 
চুণা, মোম, গজজদন্ত, অপ্ুরুকাঠ ও তৎনিঃস্থত সুরভি আতর, গুগন্ধি 
মসল্লা, মুগা ও তংপ্রচ্মত বঞ্টাদি, বাদাম ইত্যাদি এক সময়ে ভারত 
বিখ্যাত ছিল। শ্রীহট্রের লামা-বাজারবাসী কারুকর-নিস্টিত সুদশ্ঠ 
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সঙ্গাট সাহজাহানের অধিকারকালে শ্রীহটের ফৌজদার ও তুমুলদার 
সহ মদ জাম+ সা কামরূপরাজ্য বিজয়ের জন) বাদসাহ কর্তৃক যুদ্ধাবসানে 

বঙ্গের সুবাদার ইস্লাম খাঁর অব্যবহিত পরবন্ত উচ্চসম্মানে ভূষিত হইয়া- 
ছিলেন | (1০5709] 9010)0 459800 3০950 দ্বেখ। ) 


ন্বাব হরেকৃষ্। ৫ 


উজ্জল কৃক্র্ণ ঢাল. এককালে সমগ্র মৌগলসাম্রাজ্যের বীরমগ্ুলীতে 
সমধিক আদরণীর ছিল। পর্ত,গীজ জবাদস্্যার উৎপাত নিবারণার্থে। 
ঢাকাতে যে নৌবুক্ধ বিভাগের আডড! ছিল শ্রীহটই তাহার জন্য রণতরী. 


বোগাইত (501 ইংরেজানিকার আরম্ত হওরার কালেও শ্রীহট্রে বড় 
বড় নৌকা নিম্মিত হইত, শাসনকত্তা মিঃ লিগঘে এইরূপ একখানি 
সুনির্মিত বৃহৎ নৌকার শ্রীহট্র হইতে যাত্র! করিয়া বঙ্গোপসাগর পাড়ি' 
নিয়া মান্দ্রাজে গিয়াছিলেন, ইহা তৎকৃত গ্রহে দৃষ্ট হয়। মোগল. 
সরকারের জন্য হাতি খেদাও শ্রীহটে হইত ) বাদসাহ, নহাব, আমীর, 
ওমরাহ প্রস্থৃতির জন্য শ্রীহট্রের অরণ্য হুইতে হস্তী €ত হইয়া সাঞাজোর- 
নানাস্থানে সরবরাহ হইত। এই দরকারী হাততী খেদার ব্যস নির্বা- 
হার্থে শ্রীহটে “খেদা মহাল” নামে একটা মহাল লাখেরাজ জাঙ়গীর. 
রূপে পৃথক বন্দোবস্ত করা থাকিত। মোগল সরকারের পুরবিভাগের 
কাষের জন্ চুনাও শ্্রীহট হইতে প্রপ্তত হইয়। প্রেরিত হইত) এ. 
কারধ্য সম্পাদনের জন্ত জনৈক দারোগা বা নায়েব নিযুক্ত থাকিতেন। 
ব্গাধিপতি নবাব মলিরজাফর ও নবাব মিরকাপেমের সহিত ইংরেজ- 
রাজের যে অদ্ধি হইয়াছিল, তহুভয় সন্ধিপত্রের দফা সকলের মধ্যে 
প্রীহট্টের চুনামহাল একতমের বিষয়ীভূত হইয়াছিল -১)। পিওসে 
সাহেব এই চুনার কারবার করিয়া ও তৎপরে ছাতকের সুবিখ্যাত 
ইঙ্গলিশ (10815) পরিবার অবুল প্রর্্্যশালী হইয়াছিলেন।" ইঙ্গলিশ 
কোম্পানীর ধনশালীত্ব এদেশে বহ্‌ প্রবাদের জন্মদীতা। শ্তীহট 


সপ পিপি? 











(9) ৮. [20011003 215856 [005 09420569৮০1 ]]) 9১ 
552-554. । 

(১) 470005০05 গ65085 0008580)6005 ৪00 980509% ০1. 
[, 00. 48 50৫. 49. 


_.. নবাব হক্কেরফ। 


সহরটা অন্যুন সহস্র বং সরের পুরাতন এ কথা নির্কিঘ্ে বলা যাইতে 
পারে। অধুনা নানা কারণে ইহার চরম দুর্দশা হইয়াছে। ইহা এক 
কালে একটা স্বাস্থাপুর্ণ স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। ইংরেজ কালে- 
উর আমুটী (1 এট) সাহেবের সময়েও (১৮০১) 
কশবা শ্রীহটের জনসংখ্যা ১৮৮,২৪৫ জন পুরুষ, ১৬৪,৩৮১ জন স্ত্রী 
ও ১৯৪০৩১৯টা শিশু, মোট ৪,৯২,৯৪৫ প্রাণী ছিল; তন্মধ্যে হিন্দ 
ও সুসলমানের অন্পাতশ্থাক্রমে ৩ ও ২ এইরূপ ছিল, (২)। এ 
জনসংখ্যা প্রকুতরূপে নির্ধারিত হইয়া খাকিলে তাহার তুলনায় শ্রীহট 
ঘষে আজ একটা শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এ কথা কে অন্বীকার 
করিবে? (১) মোট কথা মোগল অধিকারে বঙ্গদেশে শ্রীহট্রের 


(২) ৮৮. লহা0110 05 05950 10015 082800967 5০] 1, 0,553. 

এ জন সংখ্যা চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময়ে উইলীস সাহেবের নির্ধারিত 
সংখ্যার সহিত মিলাইলে প্ররুত বলিয়া বোধ হয় না। ৬ বৎসরে এত 
'প্রভেদ হওয়া সম্ভবপর নহে ।-_লেখক। 

€১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তদানীন্তন কালেক্টার জন উই- 
লিদ্‌ সাহেব শ্রীহট্রের জনসংখ্য। ৭৫৩৮২ স্থির করিয়াছিলেন। আদম 
মুমারী মতে £ 

১৮৭২ খঃ--১৬৮৪৬ 

১৮৮১১১১৪৪০৭ 

১৮৯১ ১১৪ ০২৭ 

১৯০১ ১৩৮৯৩ বাদ অস্থায়ী কুলীসংখ্যা অনুমাণিক ৫০০, স্থির 
জনসংখ্যা আনুমানিক ১৩৪০০ কলাড়াইয়াছে 10826059296 85185 [১ 
97795, 


নবাব হরেকৃষ্ণ । প্র 


বান টাকার ঠিক পরেই ছিল, বিশেষত: পুর্বববঙ্গে কোন বিষয়েই ঢাক! 
ব্যতীত আর কোন স্থান শ্রীহটের সমকক্ষ ছিল না; কিন্ত হার .সেই 
শ্রীহট কাল মাহীস্ত্যে আজ আসামের অসভ্য খাসিয়া ও নাগা পাহাঁ 
প্রভৃতির সহিত সংযোজিত (২)! 

যাউক সেসব কথা, আমার বর্তমান আলোচ্য বিষয় খ্বষ্টায অষ্টান্শ 
শতাব্দীর প্রীহট্রের অদ্বিতীয় অসাধারণ প্রতিভাশালী কারস্থকুলপ্রদীপ 
মহাত্মা সমসের-উল্-ষুলুক হরেকৃষ্* দাসের বৃত্তান্ত । যিনি স্ীক্প 
ক্ষমতাবলে দিল্ীশ্বর গুরঙ্ঙ্জেবের প্রপৌত্র বাদশাহ মহম্মদশাহক্কে 
গুণগ্রামে মোহিত করিয়া সেই মুসলমান প্রীধান্তের কালে দিলীশ্বরের 
দরবার হইতে শ্রীহট্রের নবাবীর নদ লইয়া আসিতে পারিঘ্বাছিলেন, 
ধিনি করাল নিয়তির বিধানে দুর্ভাগ্যবশত; মাত্র আড়াই বৎসর কাল 
রাজ্যশাসন করিয়া অকালে বিশ্বীস্ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, 
তথাপি এই স্বপ্নকাল মধ্যে যিনি সমস্ত শ্রীহট্রদেশে গোরাক্ণ ও আর্ঘ- ! 
ধর্দের কল্যাণার্থে বহুল সদনুষ্ঠান, ভূমিদান ইত্যাদি করিয়াছিলেন এবং 
তাকানিক সুসলমানাধিকারেও অন্যথা (অকালে অপমৃত্যু ন! দ্বটিলে ) 
যথাসম্ভব হিন্দৃম্বাতগ্র্যসংস্থাপন যাহার প্রাণের কীমন! ছিল, কিন্তু 
কাপুরুষ ছুরাআা শুকুরুল্লার বড়যন্ত্রে অকালে অরক্ষিতাবস্থায় প্রাণ 





50826 215 ঢো097005 20805) 03809 01 আ1১00 ৪7০ 09681160 
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৪00. 09560. 13020955905 ৪ €৮106008 ০ & 81০0 079৮ 1085 
73855০0 2৮৮,70০ 99০ 801" 

0) ১৭৬৫ সঃ অক প্রীহট স্ুবাবাঙ্গলার অন্ঠান্য অংশের সহিত 
বুটশাধিকারে আইসে এবং ১৮৭৪ অন্ধে বনগ প্রদেশের ঢাকা বিভাগ হইছে 
খারিজ হইয়৷ নবগঠিত আনামপ্রদেশের অন্তহক্ত হয়। 





৮ নবাব হরেসফ। 


দেওয়াতে তাহা পুর্ণ হইতে পারৈ নাই, তাহার কাহিনী প্রভোক 
শরীহট্রবাসীর অবশ্ঠ-জ্ঞাতব্য।. 
প্রসদতঃ হরেঃফের পূর্বতন সময়ের শ্রীহট্রের ইতিহাস সংক্ষেপে 
কথিত হওগা আবগুক। দরবেশ সাহাজলালের হৃত্যুর পর শ্রীহট্প্রদেশ 
' তদানীস্তন গৌঁড়রাজ্যের অন্তত হইয়া এক এক জন কী নুনগো কতৃক 
শাসিত হইতে লাগিল। এই কান্ুনগো'র প্রধান কর্ম ছিল,_রাজস্ব 
সংগ্রহ “করিয়া গৌঁড়ের সদর দরবারে প্রেরণ করা, কতকটা বর্তমান 
কালেক্টারের কাধ্যের ন্তার। কানুনগে! গহর খা আসৌয়ারির মৃত্যু 
হওয়াতে শ্রীহটে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা উপস্থিত হইলে, সুলতান 
হসেনসাহ শ্রীহট্র সহরের প্রমিদ্ধ মঞ্রমদারবংশের আদিপুরুষ জর্ন্বানন্দ 
গুপ্ত ওরফে সহওয়ার খাকে (ঘিনি তাহার দরবারে একজন প্রধান 
সভাসদ স্বরূপ থাকিয়া কোন ঘটনাধীনে “হেচ্ছাপূর্ববক ভাতিত্যাগ 
করেন, বাহীর স্বতন্ত্র বিবরণ আছে) শাস্তিসংস্থাপন করিতে জনক 
সেনানীসহ প্রেরণ করেন (১৪৬৪ অন্দে) মর্ওয়ার খা! তাহাতে 
কৃতকাধ্য হইয়া শ্রীহটরের কানুনগো নিহুক্ত হন। তদবধি .শতাদধি 
পরিমিত কাল শ্রীহটের স্থানীয় রাজশক্তি তত্বংখধরণণের হস্তে হস্ত 
ছিল ১)। সম্রাট, অকবর সাহের রাজত্বকালে সর্ওয়ার খাঁর প্রপৌ্র 
জেহান খার নাবালক অবস্থার (তখন কতিপয় ব্যক্তি প্রতিনিধি স্বরূপে 
কাহার নামে রাভকার্ধ্য সম্পাদন করিতেন, তরপের প্রথিতনাম! 
সবিদরায় দত্তিদার ধাহাদের অন্থতম ছিলেন ) শ্রীহট্রে পুণর্বার অশান্তি 
ও উপছ্ব আরম্ভ হইল, সপ্রাট, পূর্ব নিরম রহিত 'করিয়া আমিল 
নিয়োগ প্রথা প্রবর্তিত করেন (১৫৭০ খ্বঃ অন্দ)। সমাটের রাজস্বমন্ত্রী 





(১) 95 মানহঘাণজ ভি] ০৫ 557৪৮ নামক পুন্তিকা দ্রষ্টব্য) - 


নবাব হরেকুফ্চ। ৯ 


সুবিখ্যাত রাজা তোডরমন্লকর্তৃক বঙ্গের আনান স্থানের সহিত শ্রীহটেরও, 
স্থির জমা বন্দোবস্ত হয় (২), এবং তদবধধি খাস দিল্লির দরবার হইতে 
এক এক জন সুদক্ষ ফৌজদার আমিল নিথুক্ত হইয়া প্রীহটপ্রদেশ. শান 
করিতে লাগিলেন? আমিলগণের কর্তব্য শুধু রাঁজন-নংগ্রহ ও 
দাবিল করা নহে, তংসঙ্গে দেশের আভ্যন্তরীন শাসনকাধ্যও পরিচানম। 
করিতে হইত। এহেতু হাদের অধীনে রাজকীয় ব্যয়ে এক এক 
বাহিনী ফৌজও রক্ষিত হইত (১)। রাজা। তোডরম্ শ্রীহট প্রদেশ জরিপ 
করিয়া ইহাকে একটী “সরকার” গর্ঠিত করেন ও ইহার মৌট রাজন 
১৬৭,৪০২ তঙ্কা নির্ধারিত করেন। সম্ভবতঃ নজিব আলী খাই 
* স্্রীহন্টের প্রথমচও বহারমূ থা শেষ আমিল। আমিল্গণ: প্রায়শঃ 
পরিবর্তিত ও স্থানান্তরিত হইতেন, কেননা সাভ্রাজ্যের অন্যান্ত অংশে 
রাজকাধ্য-সৌকর্তের অন্থুরোধে তাঁহাদিগের কাধ্যনিরোগের দরকার 
হইত। ১৭৪, সঃ অন্ধ গিরিঘর প্রসিদ্ধ যুন্ক্ষতরে শ্রীহটের ফৌনদার 
সমূসের খা! (দক্ষিণ শ্রীহট্রের মদের নগর পরগণা, সম্সেরগ্্জের হাট 
প্রন্থতি.নামে ধাহার শাসন চিহ্ব 'অদ্যাঁপি বর্তমান রহিয়াছে ) বঙ্গাধিপতি 
নবাব সরফরাজ বীর পক্ষে সম্পৃস্থিত ছিলেন (২)। কোন ফৌজদার 

(২) ১৫৮২ খ্বঃ অন্দে তোডরমল শ্রীহট্রের স্থির. জমা বন্দোবস্ত 
করিয়া ১, ৬৭,০৪০২ তস্কা রাজদ্ নির্ধারিত, করেন । :9889098৮-- 
২১৩ পৃঃ । 

(১) এই বাহিনী নিয়লিখিতরূপে গঠিত ছিল, ১১০* অশ্বীরোহী, 
১৯০ গজ ও ৪২৯২০ পদাতিক ।_-আঁইন-ই-আকবরী। ঃ 

হি) ফুরসিদাবাদের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (বাবু নিখিলনাথ , রার 


প্রীত ) ডরষ্টব্য । 





১০ নবাব হরেরুষ্ঃ | 


নামিলই গড়ে এ৪ কি. জোর € বংসরের অধিককাল ্রীহটে খাকিতে 
পারিতেন না (৩)। | 

যাহা হউক তরপ নিবাসী স্থবির রায় দস্তিদার মধ্যে মধ্যে শ্রীহট নগরে 
আসিয়া তথায় অবস্থিতি পূর্বক রাজকাধ্য সম্পাদন করিতেন। প্রাচীন 
শ্ীহট নগর তখন রায়নগর, বরশালা, আখালিয়া ইত্যাদি উচ্চতর স্থান 
লইয়া অবস্থিত ছিল (৪)) আধুনিক খাস সহরের স্থান তখন এক বৃহৎ. 
জলাশয়ের অন্তর্গত ছিল; যাহার কতক কতক অংশ খণ্ড খণ্ড ভাবে 
এখনও বর্তমান আছে। সহরের যে অংশে সুবিদরায়ের আবাস বাটা 
ছিল, উহা এক্ষণে মহল্লা স্থবিদ রায়ের গৃধা নামে পরিচিত। সম্সাট 
আকবরের রাজত্বের পর্চদশ বর্ষ হইতে শ্রীহটে আমিল নিয়োগ ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত হইলে জুবিদ রায় উচ্চতর রাজকারধ্য হইতে অধহৃত হন; তখন 
এই বংশের হাতে কেবল রাজকীয় দস্তকের € শীল মৌহরের ) জিনতা ও 
ভূমি জরিপের ভারমাত্র রহিয়াছিল। আমাদের এপ্রবন্ধের নায়ক হরেক 
এই সুবিদ রায়েরই বংশে অধস্তন তৃতীয় পুরুষরূপে উদ্ধৃত হন। হরে- 
কের তীক্ষ বুদ্ধিবৃত্তি ও জববস্ত প্রতিতা তাহাকে সেই সময় এই অঞ্চলের . 
র্ক্রেষ্ঠ পুরুষ করিয়াছিল) তিনি পারসী ও উদ ভাষাতে সবিশেষ 
ব্যৎ্পন্ন হইয়া রাজনীতিতে অসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। 
তিনি যে সময়ে প্রাহু ই হইয়াছিলেন দিল্লীর মোগল বাদসাহের ক্ষমতা 
ও প্রভাব তখন খর্ব হইয়া আসিতেছিল। বঙ্গে যুর্শিদীবাদের নবাবগণ 
একরপ স্বাধীন হইয়া উঠিতেছিলেন, তাহাদের অধীনে ঢাকার শাসনকর্তা 
কার্য করিতেন। বঙ্গেশ্বরের অধীনে তখন পশ্চিমাংশে পাটনায় ও 
৭ পুর্ববাংশে ঢাকাতে একজন ছোট খাট নবাব 00০০০ 00%6030-) 


€৬) 8570975 35803005] ৪০০০০ ০? 4555800--951056% 
(58) ৮276 14555 01 05৪ 14005255৮50], [ও হ67 0. 





নবাব হরেক । ূ ১১ 


থাকিতেন। শ্রীহট্ের ফৌজদার আমিলকে এই ঢাকার নবাব দরবারেই 
রাজস্ব বংসর বৎসর দাখিল করিতে হইত.। শাসন বিষয়ে মুর্শিদাবাদের ও 
রাজস্ব বিষয়ে ঢাকার নবাবের অধীন হইলেও, পুর্বে উক্ত হইয়াছে 
শ্রীহটের ফৌজদার-আমিল খাস দিল্লীশ্বরের দরবার হইতেই নিযুক্ত 
হইতেন, কদাচিৎ বন্ষেশ্বরের নিয়োগও বহাল হইত। হরেকুষ স্থীন্র 
অসাধারণ বিদ্যাবু্ধি ও রাজনীতিজ্ঞতাঁতে দিল্লীশ্বরকে মোহিত করিয়া! . 
১৭২০ মবঃ অন্দে গৌরবস্চক সমসের-উল-মুলুক উপাধিতে ভূষিত হইয়া 
শ্ীহটের ফৌজবার-আমিলী সনদ লইয়া আইসেন। গাহার সঙ্গ সেনাপতি 
রাধানাথ ওরফে মাধব খাঁন ও মীরমুন্দসী বিশ্বনাথ তদীয় খাস কর্মচারী 
নিযুক্ত হইয়! রাঢ় দেশ হইতে আইসেন (১)। হরেকুঝ শ্রীহট্টে আসিরা 
মালিনী আৌতদ্বতীর সমীপে প্রষিন্ধ সাগর দিখী নামক দীর্থিকা খনন, 
তাহার পারে দেবালয় সংস্থাপন, চারি পারে অষ্টোত্তর শত কালীপুজা, 
জেলার সর্বত্র দেবতা ও ব্রা্মণের উদ্দেশে ভূমিদান (যাহার বহুল প্রমাণ 
এখনও বর্তমান ) ইত্যাদি এরভৃত সদনষ্ঠান করেন। পূর্বপুরুষ সুবিদ 
রায়ের বাঁসাবাটার স্থানে অট্টালিকাদি নির্মাণ করতঃ স্থারীরপে স্বীয় 
বাস্ত ভাদ্রাসন নিদ্ধীরিত করেন, তাহার চিহ্বাবলী অদ্যাপি ভূমির উপরে 
দুষ্ট ও প্রবাদাকারে শ্রুত হইয়া থাকে। 

বাহ! হউক হরেকুষণ নবাবী পদ পাইয়া! শুভক্ষণে শ্রীহটে পদার্পন 
করেন নাই। তখন ঢাকার নবাবের আত্মীয় শুকুরুল্লা খা শ্রীহটে শাসন ' 








(১) সেনাপতি রাধানাথের বংশ বর্তমান আছে কিনা জান! যায় 
না। জনশ্রুতি এই, নদ্দীর অপর পারে গুটাটীকর জৈনপুরে তাহার 
আবাসস্থান ছিল। মীর মুনূসী বিশ্বনাথের বংশাবলী বর্তমান আছে, এখন 
ষষ্ঠপুরুষ চলিতেছে! 


- ১২ নবাব হরেক । 


কন্তা ছিলেন। এজগতে সৎ. অস্ত উভয়বিধ কর্খের ফলে লোকে 
সুখ্যাতি ও কুখ্যাত হইয়! থাকে ; শ্রীহট্রের আমিলগণের মধ্যে ফৌজদার 
ফারহাদ খাও শুকুরুলনা খা উভয়েই সেইরূপ ্রীহট্টের আবানবৃদ্ধবণিতার : 
নিকট স্ুপরিচিত। প্রীহটে রাজপথ, সেতু ও এমারত ইত্যাদি নি্টাপের 
সম্পর্কে ফারহাদ খাঁর নাম যেরূপ, সেইরূপ হরেকুষ্ের নামের সঙ্গে, ল্ড 
মেওর সহিত দুরাত্সা দিয়ার আলীর স্তায়, কাপুরুষ শুকুরুণ্ন!র নাম 
বিজড়িত ও বংশানুক্রমে লোক পরম্পরায় প্রচারিত হইয়া আলিতেছে। 
হরেক্কফ্চ খোদ দিল্লীর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া আইসাতে শুকুরুল্লাকে 
নিতান্ত অনিগ্ছার সহিত হঠাৎ অবস্থত হইয়! স্থানান্তর যাইতে হুইল. 
তিনি তাহাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নানা অছিলায ৬্ীহট্টে থাকিয়া 
গুপ্তভাবে হরেকৃ্চের সর্ধনাশের সুযোগ খুঁজিতে লগিলেন। বিধন্মী 
হি:কে কার্য ভার প্রদানের প্রণালী লইয়া তাহার প্রতিহিংসানল অলিয়া, 
উঠিল। শুকুকুল্লা অনেক গোলমালের পর শাসন ভার প্রদান করিলেন 
বটে, কিন্ত তৎকর্তৃক সংগৃহীত যে রাজন্ব তহবিলে. মজুদ ছিল, তাহ! 
ছাড়িয়। দিলেন না। মোগলাধিকার কাল হইতে ইংরাজের. আমলের 
প্রারস্ত পর্য্যন্ত প্রীছট্রের রাজন্ব ঢাকাতে প্রেরিত হুইত। মুর্শিদাবাদের 
নবাব্গণের কাজকোষ যেমন সুগুসিদ্ধ জগৎশেঠগণের জিম্মায় থাকিত, 
তদ্রুপ মহঙ্লা সুবিদ রায়ের গৃধা নিবাসী সুপ্রাচীন “সাথ” বংশীয়গণ 
শ্রীহদ্্ের রাজকোষের অধ্যক্ষ ছিলেন (১)। শুর্ুরুল্ল হরেকুফের বিরুদ্ধে - 


(১) বর্তমানে প্রোক্ত মহল্লাতে প্রাচীন “সাহার দীঘি” ও “সাহার - 
পদ্রী” নাষয়ে মহাধনী সাহাগণের নাম সজীব আছে। “সাহা জাতি. 
নহে, উহা প্রাচীনকালে নবাব কর্তৃক ধনী সন্তরান্ত পরিবারে প্রদেয় ধন- 


বেক নত 


' গোপনে গোপনে ধড়প্রজাল বির করিতে লাগিলেন ও তাহাতে 


. সমুদ্রের" সাহ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) সাহা হইতে পারি ধনীগণ “শেঠ 
ও মর্জশ্রেষ্ঠ ধনীগণ *জগতশেঠ” উপাধি লাভ করিতেন । সমগ্র সুবা 
বাল্নালায় জগৎশেঠ কেবল এক পরিবারই ছিলেন বলিয়া জান যায়? 
বক্ষ্যমীন সাহাগণ কায়স্থ জাতীর ছিলেন। ইহীরা শ্রীহট্ের আমিলগণের 
খাজাঞ্চি বা কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ইাহাদের ধনের কথা প্রবাদজনক, 
অদ্যাপি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে ঢাঁকার কোন নবাব রাজকার্ধা 
বাপদেশে শ্রীহট্রে আগমন করিলে তাংকালিক কোষাধ্যক্ষ সাহাজি তাহাকে 
আমন্ত্রণ পুর্ব্বক ।ম্বীয় বাটাতে নিয়াছিলেন, প্রবাদ বলে, রাজপথ হইতে 
যে পথ দিয়। নবাবের পাক্সী গিরাছিল তাহা! সুবর্ণ মোহরে মণ্ডিত করা 
হইয়াছিল] উত্তর কালে এই সাহাদের ধনশালিত্বের প্রভুত পরিচয় ও 
প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে, এতংসমস্তের সমাবেশ এ সুদ গ্রবন্ধে হইবার স্থল 
'নহে। শেষ বংশধর কুকিরাশুক্ত সাহ! গোকুলচন্দ রার সম্প্ডির ভগা- 
বশিষ্ট যাহা ছিল তাহ। অপব্যরিত করিয়া হীনবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন 3 
তাহাতেও উদর-পুর্ভি হইল না, পরিশেষে বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ ব্রহ্ন- 
শাপে কুণগ্রস্থ হইয়৷ আনুমাণিক ৩৫ বংসর হুইল পরলোক গনন 
করিয়াছেন। তিনি বিবাহ করিতে পারেন নাই, গতিকে তাহা হইতেই 
বংশলোপ হইয়াছে । ইহাদের সুবিস্তীর্ম জমিদারী ছিল, 'তাহার অধি- 
কাংশই দশসালা বন্দোবস্তের পুর্বেই নষ্ট হইয়। গিয়াছিল। ইহাদের 
ছাঁড়ীবাড়ীতে এক থান। সেকেলে দ্বিতল অট্টালিকা অদ্যাপি প্রা অভগ্রা- 
বস্থার দণ্ডায়মান আছে। ১৮৯৭ সালের দারুণ ভুমিক্পেও ইহার 
কিছুই করিতে পারে নাই। 4 ই 
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শ্ীহটের স্থানীয় রাজকর্মটারিবৃন্দের অনেককেই €১) টানিয়া লইতে " 
2২ ২ ২১8০ 521422 
স্ববিদ রায়ের গৃধার অধিবাসী ছিলেন, তাহার! শিকাদার উপাধিতে খ্যাত 
ছিলেন। এক সময়ে ই'হাদেরও সথবিস্তীর্ম তালুক সুলুক ছিল | অষ্টা- 
দশ শতাদ্ধির শেষ ভাগে ভগ্দশাতে দশ্তিদার বংশের সহিত পুরুষাঙ্থু- 
ক্রমিক বিবাদে হীনবল হইয়া বাস্থারাম শিকাদার কোৌঁড়িয়া' পরগণাস্থ 
স্বীয় তালুকান্তর্গত ইদুসফপুর মৌজাতে আবাস বাটী উগাইয়া লটয়া 
যান। তিনি ও তাহার ভরীতুষ্পূ্র দ্বিপচন্্র শিকাদার সম্পত্তির ভগ্রা- 
বশিষ্ট তানুক যুল্ুক লইয়া দীর্ঘকাল মামলা মৌকদ্দমা করিয়া ফেটকু 
বাকী ছিল তাহাও নষ্ট করিয়া ফেলেন বাস্থারামের তিন কন্ঠা ছিলেন। 
তাহার মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্ দ্বিপটাদ সম্পত্তির অধিকারী হন ও দুলাল 
টাদ রায় নামক একটা পুর রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ছুলাল- 
চাদের অপ্রাপ্ত বয়সে অবিবাহিত অবস্থার মৃত্যু হওয়াতে এই বংশ লুপ্ত 
হইয়াছে। বাস্তারামের একভ্রাতি ভ্রাতুষ্পৎ্র রামনারায়ণ রায় সুবিদ 
রায়ের গৃধার বাটাতেই থাকিয়া যান। তিনি সাধু প্ররুতি ও সংসার 
বিরাগী ছিলেন। অবিবাহিতীবস্থার সংকর্থ্ে সম্পস্তি বায়িত করিয়া 
শীবৃন্দাবনে মহাযাত্তা করিয়া যান। তধার আজ আটাশ বংসর হইল 
তাহার ধাম প্রাপ্তি হইয়াছে । মহাধাার প্রা্ধালে মূল্যবান অস্থাবর 
সস্ন্তির সহিত একযোঁড়া বনিয়াদি জীর্ণ পুরাতন শাল বিভ্রপ করেন, 
ক্রেতা তাহা! হইতে প্রা সের পরিমিত সোণ! পাইয়াছিলেন। 

€১) বাহার শুকুরুল্লার ষড়ঘান্ত্র যোগ দেন নাঈ অর্থাৎ হরেকৃষ্ের 
পক্ষে ছিলেন, পরে বিজয়ী শুকুরুপ্পা তাহাদিগকে অশেষ প্রকার নির্যাতন 
করিরাছিলেন, খাদের সন্ততিগণ কেহ কেহ 'পলায়া স্থানভ্র্ট ও কেহ. 
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। পারিয়াছিলেন প্রোক্ত রাজকৌধাধ্যক্ষ সাহা তাহাদের অন্যতম। 
পূর্বেই কথিত হইয়াছে, শুকুরুল্লা তাহার সময়ে সংগৃহীত রাজন্ব হরে- 
কৃষ্ণকে বুঝাইয়! দেন নাই, অথচ যড়ঘন্ত্র ও স্থানীয় বিশৃঙ্খলা ফলে নৃতন 
রাজস্বও রীতিমত আদীয় কর! হরেক্ুফের পক্ষে সুকঠিন হইয়া! ফীঁড়াইল, 
তাহাতে ঢাকাতে রাজস্ব প্রদানের কি্তির সময় অতিবাহিত হইঘ্। যাইতে 
লাগিল, সুযোগ বুঝিয়া শুকুরুন্্া ঢাকার দরবারে মিথ্যা রটাইয়৷ দিলেন 
যে, হরেরুঞ্ণ বাঁজন্ব সংগ্রহ করিয়া নিজে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন।? 
ইতিপুর্ন্বে গুকুরুল্লা গোপনে গোপনে ঢাকার নবাবকেও হাত করিয়া 
লইয়াছিলেন ও সর্বত্র হবেকুঞ্চের যনোগত মুসলমান বিদ্বেষের ও হিছু 
স্বাতন্ত্য স্থাপনের প্রয়াসের কথাও প্রচারিত করিয়া দিলেন। মনে ভাবুন 
সেই মুসলমান প্রাধান্তের কালে হঠাৎ ক্ষমতাপ্রাপ্ত জনৈক হিুর পক্ষাব- 
লম্বন কয়টি লৌকই বা নিরাপদ মনে করিতে পারে? শুকুরুল্লার প্রদত্ত 
বিষ বটিকা ঢাকার নবাব হইতে মুর্শিদাবাদের নবাবও গ্রহণ করিলেন । 
সেকালে দিল্লীর মত স্ুদুরবন্তাঁ রাজধানী হইতে কথায় কথার সয়াটের 
নিদেশ সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর ও ভয়ঙ্কর 
হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রধুমিত অগ্নি আর কতকণ প্ররন্তন্ন থাকে, হি 
মুসলমানে বিবাদের আগুণ শ্রীহটে আবার জনিয়া উঠিল। শুকুরুললা 
দ্রেখিলেন খোদ দিল্লীগ্বর প্রদত্ত রাজশক্তি সম্পন্ন মহাপ্রতিভাশালী 
পরাক্রান্ত হরেকৃষ্ণ বাঁচিয়া থাকিতে চরম জয়ের আঁশা তাহার পক্ষে এক- 
রূপ ছুরাশা ; তাই হরেকুষ্ণের গুপ্ত হত্যার যড়যন্ত্রও সংগোপনে 
আ'টিলেন_-হরেকৃষ্ণের দেহরক্ষক সৈনিকগণের একব্যক্কি শুকুরুল্লার 
নিকটে গৌঁপনে পধশ্ম বিত্রুয় করিয়। তাহার গুপ্ত হত্যার ভার লইল। 


হইয়াছিলেন। সেই রাষ্ট্রবিববের তীব্র অভিসস্পাতের ফল অদ্যাপি 
কেহ কেহ ভোগ করিতেছে । 
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5 
তখন হি? মুসলমান প্রবৃসিত বিত্বেধানল জলিয়। উঠয়া রীতিমত 
যুদ্ধ কাধিয়া গিয়াছে। শুনা যায় ফার্জলসারের নিকটবর্তী মালিনীর 
তীরস্থিত মাঠে ও যুদ্ধ সংঘটত হইয়াছিল; তাহাতে ইরেক্ফের কর্তৃবয- 
নি রণকৃশল নেনাপতি রাধানাথ মুসলমান বাহিনীকে কিরূপ বিদলিত 
করিতেছিলেন তাহা! প্রবন্ধের শিরোভাগে অমর কবিভাষায় প্রকর্টিত 
হইয়াছে। এদিকে যুক্ধের দিন হরেকু্চ রীতিমত অস্ান্ত দিনের স্টায় 
সানাদি করিয়া ঠাকুর ঘরে ইস্ট পূজাতে বসিলেন। কথিত হর, তখন তিনি 
কপালে তিলক রচনার সময় দর্পণে স্ীয় স্ন্ধের উপর ছিন্নমুণ্ড দেখি- 
বেন) (১) দেখিয়। বুঝিলেন শ্রাহার নবাবীর সঙ্গে সঙ্গে জীবনেরও 
অবসান হইয়। আপিয়ছে, আর দেরি নাই, এই এভাবিয়া ' রাজ- 
নৈতিক জনা কন! একেবারে ছাড়ি দিয়া ই চিন্তে নিবিষ্ট ভাবে 
সংলগ্র, হইলেন। দর্পণে দুষ্ট অলৌকিক ঘটনা সত্যে পরিণত হইল; : 
এরূপ অবস্থায় বিশ্বাসঘাতকতার বমন্ত্রনিভিন্ঞ, আত্মরক্ষমাতে অগ্রন্থত, 
ব্যাননিমম হরে্বকে ছুরাস্্। দেতরক্ষক তরবারির ুপ্তাথাতে হত্যা 
করিয়। তাহার ছিণমুণড শৃলাগ্ে উত্তোগিত করতঃ উন্মপ্োল্লাসে বর্তমান 
দেখঘাটের কোন অংশে অবস্থিত শুকুরুম্নার বাটার দিকে কুটিল) পথি- 
পার্ধেই অনঠ্দরে পূর্ব্বকথিত বুঙ্ধক্ষেতর ; সেনাপতি 'রাধানাথ এই 
ভয়াবহ শোচনীয় দৃশ্ত- শূলাগ্রে প্র রক্তাক্ত মু নিরীক্ষণ করিয়া আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না; প্রত নিহত_আর কার জন্য বুদ্ধ করিবেন ? 





(১) প্রাচীনগণের মুখে ধারীবাহিকরূপে যে্ধপ শ্রুত হইয়া, আসি- 
তেছিৎ আমরা তাহাই এখানে লিপিবন্ধ কৰিলান। ট্রক্পপ অলৌকিক 
_ ঘটনা হরেকুফের জাগ্রত অবশায় না হইয়া শপে দৃ্ট হওয়াই সুসঙ্গত 

বোধ হয়।-_লেখক। রঃ 
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অনি করস্থিত.শানিত, অসি স্বীর়-বক্ষে নিমক্জিত করি, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে 
অনন্ত শধ্যার শক্ত হইলেন । হিন্দু মুসলমানে যুদ্ধের..অবসান হইল 
শুকুরুল্লার মনস্কাসন/, পুর্ণ হইল। তাঁহার আদেশে হরেরুষ্ণের ছির্রমুড 
তদীয় বাটাতে এক উচ্চ বংশদণ্ডে ঝুলাইয়া রাখা হইল-_উদ্দেন্য যেন 
আর কোন হি -বিপক্ষতাচরণের উদ্যম না করে। শুনা যায়, 'জনৈক 
উচিত বক্তা পাগলা ফকির ও উত্চস্থিত যুণড দর্শন করিয়া উচ্চৈঃন্বরে 
এইরূপ চিৎকার করিয়া! ছুটিতে লাগিল--“আরে  বাঃ'জি লালা হরুকিষথ !; 
জীতে সবক সেরা মর্কে বি সব্‌কো৷ উপর 1” জীগিষু গুকুরুল্লার কাণে 
রী কথা গৌছিলে জনসাধারণের উত্তেজনার ভয়ে তদীয় আদেশে। শর মুড: 
অবনমিত হইল ; পরে শুনা যায়, উহ! হস্তিপদে বদ্ধ হইয়া নগর প্রদক্ষিণ 
ফিরিতে লাগ্িল। হরেকুষ্চ অজাত-পুত্রক অবস্থায় হত্ব হন, তদদীয় 
ভাতুষ্পু্ পিতৃব্যের গুপ্ত হত্যাভুমি__ঁ অপবিত্র বাটা .পরে গরিত্যাগ. 
করিয়া কিঞ্চিৎ ব্যবহিত উত্তরে নৃতন বাটা নিশ্মাণ করিয়া চলিয়া যান। 
বর্তমানে তাহার সন্ততি সুপ্রসিদ্ধ জমিদার দক্তিদার মহাশয়গণ “ই! বার্টাতে 
"বাদ করিতেছেন । হঁছারা -শ্রীহট্রীয় কায়স্থ সমীজের টিনা 
সনাতন হিছুধর্্ম ও আচার ব্যবহারের পরিপোষক | 

হরেকুষ্চের অবৈধ হত্যার.কোন প্রতিকার হইল না, সেই দ্বৃণিত 
নৃশংসতার জন্য কেহই শাস্তি পাইল না । সেকালে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের 
নবাব দরবারের বিরুদ্ধে দিল্লীর মত স্ুদূরবন্তী স্থান হইতে সঞ্রাটের 
নিদেশ সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। হরেকষ্ণের হত্যার পর মীরমুন্দী 
বিশ্বনাথ ঢাকার দরবারে উপস্থিত হইয়া নিষ্ট,র ও নীচভাব প্রাণৌদদিত- 
ঘটনার বিজ্ঞাপন করিয়া! কোন ফললা ফ্রিতে পারিলেন না; অধিকস্ত 
শুকুরুল্লার কোপানলে পড়িয়া নিজে হুতসর্বন্ষ ও নির্ব্ধাসিত হইয়াছিলেন। 


৯৮ নবাৰ হরেকৃ্চ। 


দিল্লীগ্বরের নুতন ফারমান্‌ আইদার অপেক্ষার একবংসরকাল স্থানীয় 
রাজশক্তি নায়েব আমিল (99০ 0০%৪:০০,) সাদেকউল্লা, 0) নায়েব- 
'ফৌজদার (090৮ 0০700152080) হরদয়াল (২) ও দেওয়ান (পের়েন্তার 
অধ্যক্ষ) মানিকচাদ (৩) এই তিন রাজপুরুষের হস্তে সন্ত থাকে, 
তাহার নিদর্শন অদ্যাপি পুরাতন দণিলদিতে “সাদেক-উপ্‌-হর্-মীণিক” 
নামার্ষিত মৌহরে দৃষ্ট হইয়া থাকে । এক বৎসর পর দিঙ্লীশ্বরের ফার্মান 
আদিলে শুকুরুল্প! প্রীহট্রের নবাবী মস্নদে পুনঃ অধিরূঢ হন। 

সেই মুসলমান প্রাধান্সের দিনে এক স্বধন্ম্নিষ্ট কায়স্থসস্তান শ্বীয় 
ক্ষমতাবলে এতদঞ্চলে সর্বশ্রেষ্ঠ ্রতিহাসিক পুরুষ হইতে পরিযভিলেন; 
তিনি বহুদিন হইল কোন উচ্চতর লোকে চলিয়া গিক্াছেন, কিন্তু তাঁহার 
দিকোজ্্বলকারী কীর্তিমাল। অদ্যাপি শ্রীহট্রের সর্বত্র তাঁহীর অমগ নাম 
বিশ্বোধিত করিতেছে । 


(১) ইনি পুর্বোন্লিখিত সরওয়ার খী। মজুমদারের বংশীয় বলিয়৷ কেহ 
কেহ অনুমান করেন, ঠিক ইহাই কিনা নিশ্চয় জানা যায় না।--লেখক। 
থে) ইনি একজন হিন্ৃস্থানী যোদ্ধা, প্ীটের ফৌজের অধিণারক 
ছিলেন। 

(৩) ইনি রাজা গিরিশচন্দ্র রায়ের পূর্বপুরুষ, পূর্ব্ব নিবাস হুগলী 
জেলা, তথা হইতে শ্রীহটে আসেন । 

সাদেকউল্লা, হরদয়াল ও মাণিকর্চাদ এই তিন রাঞ্জকন্ম্রচারীই হরে- 
ক্লফের নিয়োগের পুর্ব হইতেই নিযুক্ত ছিলেন।-_লেখক। 
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02 


বর্তমান। 


পরলোকগত চক্দ্রনাথ ব্্ু 


(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে 
পঠিত প্রবন্ধ) 


শ্বীধগেজ্রনাথ মিত্র, এ, এ 


অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ । 


কলিকাতা 
২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড, সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় ঘইতে 
স্ীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত । 


১৩১৭ 


মূল্য চাবি আনা। 
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পরলোকগত চন্দ্রনাথ বনু । 





অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যু বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি করিয়াছে, তেমন ক্ষতি 
বোঁধ হয় বহুদিন হয় নাই । মৃত্যুর নিবিড় ছার ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া 
বঙ্গসাহিত্য-সংসার অন্ধকার করিয়া ফেনিয়াছে.। “রৈবতক”” “কুরুক্ষেত্র” ও 
“প্রভান্ের্নবীন কষতৈপায়ন নবীনচন্্র, বঙ্গভাষাল্ অকৃত্রিম ভক্ত শ্রীশচজ, 
ভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষিত্ব্ূপ রমেশচন্দ্র--একে একে অন্তমিত 
হইয়াছেন। হিন্দুর, গৌনুর মন্তকে লইয়& বঙ্গবাসীর জাতীয় চবিতের মহা- 
" মহিমময় আদর্শ ফুটাইয়। তুলিয়া, বর্গতীষার উপাসক, চন্্রনাথও তাহাদিগের 
অনুগামী হইয়াছেন। আনাদের, দরিদ্র-দাহিত্য'ভাগ্ার হইতে এই সকল 
রত্রাজি আহরণ করিষ্মও মৃত্যুর লুন্ধ করপুউ নিবৃত্ত হইল না। আরও 
একটি উজ্দ্ল হীরক বঙজননীর মুকুট হইতে অপহৃত হইয়াছে । এমন 
করিয়া! কালসমুদ্রের এক একটি, তরঙ্গ, বঙ্গলাহিত্যের এক একটি সুন্দর স্তক্ত 
ভাসাইয়া রাইয়! যাইতেছে । : স্থৃতরাং বপ্রবাসীর প্রকৃতই শোক করিবার 
কারণ আছে-_সাহিত্যজীবনের , নিগ্ধোজ্জল প্রভাতে নির্মম কালমেঘ উঠিয়া 
আমাদের হৃদয় দারুণ নৈরাস্টেং ও দুঃখে অন্ধকাঁর করিয়া ফেলিয়াছে। 

. আজ যে ম্হাত্মার পুণ্য নাম লইবার জন্ত আমি আপনাদের সমক্ষে 
দণ্ডায়মান হইক়্াছি, তিনি বঙ্গসাহিত্েশ্স ঝণ্ডথানি স্থান অধিকার করিয়া- 
ছিলেন,াহার মোহন স্পর্শে আমাদের সাহিত্য ও জীবন কতখাঁনি উজ্জল 
হইয়। উঠিয়াছিল, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচুন! করিতে আমি. চেষ্টা করিব। 
পরলোকগত চন্নাথ বন্থু ষে বঙ্গতাষার একজন কৃতী লেখক ছিলেন, এবং 


চর '- প্রলৌকগত চন্দ্রনাথ বন । 


১৬৬৬৬৮৮৬৯৬১ 


নি 
তিনি যে বাঙ্গালী জাতির সগ্গুথে একটি চিরগৌরবমত্ডিত প্রাচীন আদর্শ 
ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার ভন্ত.তিনি আমাদের এবং আমাদের উত্তর" 
পুরুষের রুজ্ঞতার ও অসীম শ্রদ্ধার পাব্র। . এখন হেমন বদীয়ঘুবক বঙ্- 
ভাষাকে ল্লেহের ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতৈ দেখিতে শিখিয়াছেন, চন্্রনাথের যৌবন- 
কালে ঠিক এমনটি ছিল ন1। বিশ্ববিষ্থালয়ের উপাধি ধীহ!দিগের নামের 
, পশ্চাতে ধহস্তময় বীজমন্ত্রের মত থাকিয়া সে সময়ে পাশ্চাত্যবিদ্তাকে 
আরও রহস্তময়ী করিয়া 'তুলিত, তাহারা প্রায়ই, বর্মভাষাকে সেহের 
দৃষ্টিতে দেখিতেন না। ইংরাজীতে দখল হওয়াই তখন কলেনী শিক্ষার 
আদর্শ ছিল, ইংরেনীত্তে ভাল প্রবন্ধ লিখিয়! সাধারণের বিস্ময় উৎপন্ন 
করিতে পারা .বন্দীর যুবকের সুখের স্বর্ন ছিল), যাহার? ইংরেজী শিক্ষীর 
আলোকে ইংরেজী সংবাদপত্ররস্তস্তে ইংরেজী প্রবস্ক লিখিয়া বাহাদুরী লইতে 
পারিতেন, ফাহারা। ইংরেজীতে অনর্গল বত] করিয়া ইংরেজী-গুণগ্রাহী 
শ্রোতার মন মুগ্ধ করিতে পারিতেন, এবং সদয় সময়ে ছুই একজন ইংরেজের 
নিকট হইতে পিঠচাপড়ানি লাঁভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন, তাহাদের সৌভাগ্য 
যে ঈর্ধার বিষয় ছিল, সে সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে ?, উন্ত্রনাথ 
বাবু ইহাদেরই একজন ছিলেন। 076710515670ঞ1ঠতে উপযুক্ত শিক্ষ- 
কের তনবাবধানে ইংরেজীতে পারদর্শী ছাত্র; বিশববিগ্ঠালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় 
উচ্চস্থান অধিকার করিয়া, ইংরেজীতে প্রবন্ধ. লিখি! জনসাধারণের, রুচির 
অন্থকূল পৰনে যে অভীষ্ট যশের পরপারে উপনীত হইবেন তাহা আর 
বিচিত্র কি? কিন্তু গ্রতিভার স্বভাব এই যে, সে চিরত্রমিত পৃথে ভ্রমণ করিয়! 
তৃপ্ত হয় ন1। স্থান ও স্যংবার্জি গ্রতিভার প্রাণ । প্রতিভাশালী চন্দ্রনাথ 
মাতৃভাষার সেবায়-_অনাদৃতা কাঙ্গালিনী বঙ্গতাধার উন্নতিসাধনে মনোযোগ 
 করিলেন।  প্রাঃস্মরণীয় বিছ্যাদাগর, চিরন্মরণীয় বন্ধিমচন্ত্র মনীষী অক্ষয়” 
. কুমীর ও ভূদেকচন্্র, "বাণীকহারের মধ্যমণি মধুহ্দন, রসের সাগর দীনবন্ধু 








পরলোকগত চন্দ্রনাথ বস্‌ । ' ০ 
ট১2০23/৯5৮ মির 
প্রভৃতি যে আলোক রশ্মিমালায় বঙ্গতাষার ক্ষুদ্র কুটার আলোঁকিত-রুরিতে 
চেষ্টা করিতেছিলেন, চন্দ্রনাথ তাহাদেরই সঙ্গে আর একটি আলোকরেখা 
মিশাইিক্সা দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথর কিরণে সে 
ক্ষীণরশ্শিটি নিবাইয়। দিতে পারিল না। তিনি "অতি যন্্ের সহিত, একান্ত 
শ্রদ্ধার সহিত তাহার মাতৃভাষার দিকে ফিরিয়। চাহিলেন। বঙ্গসাহিত্যের 
লেই দীনতা ও অসম্পূর্ণতার দিনে যাহারা ইহাকে আশ্রয় দান করিয়া 
আদৃত ও গৌরবাহিত করিয়াছিলেন, [হারা যে আমানের কতখানি কৃজ- 
তার পাক্র, তাহা কি.বন্ধিয়া শেষ করিতে পারা যায়? 

_ আমোদের জন্য, কৌতুহলের জন্ বা তাহার দুল্প্ভ অবসর-মুহ্র্তগুলি 
কোন প্রকারে কাটাইয় দিঝর জন্ত চন্দ্রনাথ বাবু বঙ্গ ভীষার সেবা! করেন নাই। 
তাহার সাহিত্যান্থরাগ ও সাহিত্য-সেবা-ব্রত আলোচনা করিলে মনে হয় যে, 
তিনি ইহাকে একটি কঠোর সাধনার মত,একটি প্রকূত তশ্চর্য্যার মত করিয়। 
সেবা করিযাছিলেন। এমন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সেবা অধিক লোঁক 
করিয়াছেন বলিয়া আম জানি না। আমি ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে 
চন্দ্রনাথংবাবু আমাদের জন্য যে সাহিত্যসম্পদ রাখিয। গিয়াছেন, তাহার মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা মুল্যবান বস্ত তাহার একা গ্রতা ও আস্তরিকতা। তিনি অতীত 
সাহিত্যতাগারের দ্বার খুলিয়া, বিদেশী কাব্যসাগতর অবগাহন করিয়! যে 
অসুল্য রত্বরাশি আহরণ করিয়াছিলেন, তাহা! ভিনি তাহার স্বদেশবাসীদিগকে 
শ্রদ্ধার সহিত দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহাকে কিছুই দিতে পারি নাই-_বজ- 
সাহিত্যের পক্ষ হইতে বঙগীযরসাহিত্যপরিষৎ তাই তাহার জন্ত শোকপ্রকাশ 
করিয়া সেই খণ কিঞিংপরিমাণে শোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন । 

প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবনচরিত আলোচনা কন্ধিতে হইলে, তাহার 
বংশের বিবরণ এবং অন্থান্ত বিশেষ ঘটনাবলী ইত্যাদির ' ধারব্যাহিক 
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থাকে । অসাধারণ ব্যক্তির জীবন-ব্যাপার প্রথম হইতেই অনন্তসাধারণ 
ইহাই আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। সাধারণতঃ প্রতিভীসম্পক্ 
ব্যক্ষিদিগের মাতা উন্নতমনা, কর্তব্পরায়ণা ও সাধারণ স্ত্রীলোক অপেক্ষা 
সত প্রকৃতির হইস্। থাকেন; প্রতিভাসম্পন্ ব্যক্তির পিতা অথবা অন্ত কোন 
পূর্বপুরুষ যে প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন ইহাও আমরা প্রমাঁণ করিতে চেষ্টা করিয়া 
থাঁকি। “এরূপ না হইলে সেরূপ হইত না” ইহাই আমরা বুঝাইতে চেষ্টা 
করিক জীবনচরিত লিখিবাঁর উদ্দেশ্ত সফল করিয়া থাকি। এরূপ চেষ্টাও 
ঘে স্বভাঁবিক) দে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কোন বিষয্ তাল করিয়া 
বুঝাইতে হইলে, ভাহাঁর কার্ধাকারণ-পরম্পরা নির্দেশ করিতে হয়। মহৎ 
লোকের জীবনী নম্বন্ধেই বা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন? কাঁ্য- 
কারণধার। ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া যখন বিশ্ববদ্ধাণড ব্যাপিয়৷ ফেলিতেছে, 
তখন জীবনচরিতের বিষয়েও আমর! এই অবিসংবাদী নিয়মের অধীন । কিন্ত 

_ একটি কথা আমার মনে হয় যে, এই রহসতপূর্ণ বিশ্বের মধ্যে মনুস্তজীবনই 
সর্বাপেক্ষা রহস্তম় | আকাশের নক্ষত্ররাঁজি গণনা করা সহজ হইতে 
পারে, সমুদ্রের .বীচিযালা গণনার আশা কৰা যাইতে পারে, কিন্তু বিচিত্র 
মনুষ্তজীবনের ঘটনা বলীর ইয়ন্তা করা সাধ্যারত্ত নহে। মন্য্যচরিত্র দেবতীরাও 
বুঝি উঠ্িতে পারেন না, ইহা এতই জটিল ও সমন্তাপূর্ণ। 

মনুস্যজীবনের সমন্ত ঘটনাগুলি যদি জানিতে পারা যাইত, ভাহা হইলে 
কাধ্যকারণসম্বদ্ধ জীবনের কোন্‌ অংশ কিরূপে গঠিত হইল,তাহা ্ধ্যগ্রহণ বা 
চন্রগ্রহণের মত গণিয়্া! বলা যাইত। কিন্তু উপ্যদি* লইয়াই ত ফত গোল- 
যৌগ । আমরা মনুষ্যজীবনের শত কি সহজীংশের একাংশ জানি কিনাসন্দেহ? 
স্বৃতরাং এস্থলে কার্্যকারণপর্ম্পরা নির্দেশ করিতে যাওয়া অনেক সময্ষে 
বিড়বনা মাত্র । এত বিচিত্র রকমের শক্তি+ এত বিচিত্র ঘটনা মানুষের জীবনে 


নিরিরিিরিরজনা . বালি; হা রটনা -্ললা রত 
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সহিত সৌন্দর্যের বম্য কানন স্কটুল্যাণ্ডে ঘুরিয়৷ বেড়াইতেন--সেই পর্বত" 
মালাশোভিত, সমুদ্রবিধৌত,. সরোব্রথচিত, অরণ্যর1জিত, স্বভাবশোভার 
প্রমোদভবন-_্কটল্যাও রাহ্কিনের সুকুমারচিত্তে সুষমার বীজ বপন করিয়া- . 
ছিল, তাই ভিনি বড় হইয়া সৌন্য্যের সাধনায় (সদ্ধিলাত করিতে পাঁরিয়া- 
ছিলেন। জীবননুক্িতলেখক এই কথ।টি ভাল করিষা বুঝাইয়া দিলেন, 
আমরাও বুঝিয়া তৃপ্ত হই - উস্ একটি কথার মীমাংস! হইল না :_ 
বাল্যকালে সৌনধ্যের শ্রী যাহাদের নয়নসমক্ষে উদবাটিত হয়, তাহাদের 
মধ্যে কতজন রাঙ্ষিনের মত হইতে পারে? অরণ্য জঙ্গলে ঘুরিয়া' কতজনে 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মত বনদেবতার আবির্ভাব অনুভব করিতে পারিয়াছে? 
এইজন্ত আমার বোধ হয়, মানবজীবনের আলোচনায় কার্যযকারণধারা 
আমাদিগকে বহুদুর লইয়া যাইতে পারে না। বিশ্বব্যাপিনী এই কাধ্য- 
কারণধার। আমি উপেক্ষা করিতেছি না। অনেক চিরন্তন সত্যই আমরা 
কাধ্যকারণ-শৃঙ্খলে বাধিয়া রাখিতে পারি না। মানবজীবন ভাহাদেরই . 
অধ্যে একটি । কের অজ্ঞত প্রদোষে, স্বাতীনক্ষত্রের শিশিরবিন্দু পড়িয়া 
এই মানবসমাজের গুক্তিমধ্যে প্রতিভারূপ মুক্তা জন্মগ্রহণ করে, তাহা 
আমরা অনেক চেষ্টা করিরাও জানিতে পারি না। আমর কেবল প্রতিভার 
বিকাশ দেখিয়া সন্ত্রমে ও বিস্ময়ে যুক ও মৌন হইয়া থাকি। 

প্রতিভীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্ভব না হইলেও» প্রতিভাসম্পন্ত মহৎ 
ব্যক্তিদিগের জীবনচরিতের আলোচনায় যে প্রৃত উপকার সাধিত হয়, তাহ 
সম্যজগতের সর্বত্রই স্বীরুত হইতেছে। স্থৃতিদভ৷ করিয়া, জীবনচরিতের 
ব্যাখ্য। করিয়া, আলে্য বা! মরবে প্রতিক্কৃতি রক্ষা করিয়া একটি জাতি 
তাহার উপদেষ্টা ব1নেতার চরণে যে কৃতজ্ঞতার পুষ্পাপ্রলি প্রদান করে, তাহ! 
সেই জাতীয় হৃদগ্ধের স্বাভাবিক স্পনানমান্র। এরূপ ন! করিলে একটি 


রিয়াজ রক হিরা ররর ররর রে নরঞেরা 
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জীবনবৃ্ত অনদবস্তক মনে করিতেন। তিনি লিবিয়াছেন £ £ শ্্যক্তিবিশেষের 
স্বতিরক্ষণ করিবার উদোস্তে যদি জীবনচরিত লেখা হয়, তাহা হইলে জীবন- 
চরিত 'লিখিবার কিছুমাত্র আবন্তক নাই। মৃত্যুর পরেও, থাকে, কোনও 
" লৌকের জীবনে এমন কিছু থাকিলে দে লোকের জীবনচরিত 'ম! লিথিলেও 
তাহা থাকিবে । মানুষের প্রাচীন গুরুদিগের জীবনচরিত কেহ কখনও লিখে 
নাই, কিন্ত তাহার! সকলেই জীবিত আছেন। মৃত্যুর পর যাহা থাকিবার 
নয়, জীবনচরিত লিখিলেও তাহা থাকে ন11......... কাল যাহা ডুবায় তাহা 
ডুবিবার জিনিস, মানুষ সহস্র চেষ্টার ভাহা ভাসাইয়া রাখিতে পারে না। 
তাহা ভুবিষ্ যাওয়াই উচিত। কালের স্চায় লুন্দর চমৎকাক“বিচক্ষণ জীবন- 
: চরিম্“লেখক আর ঘ্লাই।” (জীবনের কথা__ত্রিধারা )। কথাটি এক- 
দিক দিয়! দেখিলে ঠিক? স্থায়িত্ব এবং অস্থাসরিত্ব সম্বন্ধে কালই শ্রেষ্ঠ মাপ- 
কাঠি। কিন্তু জীবনচরিত লেখার উদ্দেস্ত কেবল তাহাই নহে। যে সকল 
মহাত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের দেশ, 
সমাজ বা সমাজের কোন অংশের উপর প্রভাব-বিস্তার,করিয়াছেন, তীঁহা- 
দের জীবনচরিত উপদেশের আকরভূত। তাহাদের আশা ও নৈবাস্ত, 
ক্ষমত৷ ও অক্ষমতা, সফলতা ও বিফলতার মধ্য দরিয়া কেমন করিয়া! একটি 
মহৎ উদ্দেশ্ট ধীরে ধীরে মানবসমাজকে উন্নতির আবর্ভনশীল পথে নইফ়্া 
গিয়াছে, ইহ! সব সময়েই কৌতুহলজনক এবং শিক্ষাপ্রদ। সুতরাং জীবন- 
চরিতের মূল্য সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত একমত না হইতে পারিলেও 
প্রত্াবায়গ্রন্ত হইতে হইবে না 
বড় বড় লোকের জীবন হইতে অনেক শিক্ষালাভ করা! যায়, বিশেষ যখন 
সেই সকল লোক লৌকশিক্ষার তার গ্রহণ করিয়াছেন । সমাজ অথবা সমগ্র 
মানব জাতির মঙ্গলের জন্ত যখন ইহীরা গৃভীর উদাত্ত শ্বরে সত্রম্বরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন মানবমগ্ুলী মুগ্ধ বিস্ফারিতনেত্রে তাহাদের দিকে 
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সসম্মে চাহিয়া রহিয়াছে । চক্জনাথ বাবুর গ্রস্থগুণি পাঠ করিলে এই ধার- 
ণাই মনে আইসে, ষেন তিনি একটি গুরুতর কর্তব্যের আহ্বানে, বাঙ্গালী 
হিনুসমাজকে প্রবু্ধ করিবার অস্ত ব্ধপরিকর হইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার 
জন্তই তিনি লেখুনী গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্তই তাহার গ্রস্থ নিক্ষল রচনা! 
একরূপ বিরল। তিনি দেখিলেন যে পাশ্চাত্যশিক্ষার বঙ্চায় দেশের .যাঁহা 
কিছু ভাল, বাঙ্গালীর যাহ! নিজস্ব, তাহ ভাসাইয়া লইয়! চলিয়াছে ? সাম" 
জন্ত (7০7০8৩76105 ) বিহীন সমাজ আলোড়িত, বিষ, বিচলিত হইয়া 
উঠঠিয়াছে, তাই তিনি ভাহীর সমস্ত শক্তি দিয়! প্রাচীরের মত স্থির ও অটল- 
ভাবে সেই প্লাবনর গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে প্লাবন থে 
কি ভয়ানক তাহা সেই সময়কার ইতিহাস পাঠ না কত্রিলে বুঝিতে পারা * 
যায় না। 

ইংরেজ ব্ণিককোম্পানী খন ভারতের রাজাভার গ্রহণ করিলেন, তখন 
তাহাদের . সংসর্গে আসিয়া, তাহাদের ভ্তায়পরতার ও অন্তান্ত কতকগুরি 
সদগুণে এদেশী ভ্লোক এই নূতন জাতির আচার ব্যবহারের পক্ষ 
পাতী হইয়া উঠিতেছিল। তাহার পর ইংরেজ যখন কনিকাতীয় মা্রাসা, 
ফোটউইলিয়ম ক্ষলেজ, সংস্কৃত কলেজ, হিন্দুকলেজ খুলিয়া দেশীয় যুবকদিগের 
বিদ্ভাশিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, তখন বঙ্গদেশ টলমল করিয়া উঠিল। ইংরেজী- 
শিক্ষার বিস্তার করিয়া ইংরেজরাজ যে বিপ্লবের সুচনা করিলেন, তাহাতে 
সমাজনেহ সঙ্কুবধ হইয়া উঠিল । বহুদিন বাঙ্গালীর মন্তিচ্ধ অনুর ও নির্জীব 
হহস্কা পড়িয়ছিল ; সংস্কৃতজ্ঞ কতিপয় পণ্ডিত আব্হমানকাল প্রচলিত 
কাব্যের শ্লোক আওড়াইয়া, অথবা স্তায়ের ফকির চর্কিতচর্বাণ করিয়া 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেন! অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতায় জীবন অতিবাহিত 
করিত। বহুদিন বাঙ্গালী নৃতন তত্বের আগ্বাদন হইতে বঞ্চিত ছিল। এখন 
যেমনি এই বিদেশীয় বিপুল সভ্যতার দ্বার উদ্ঘটিত হইল, অমনি দলে দলে 
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৩. স৮এ৯০পপপপিিিশিশোীীিীপীিশী পিপিপি 


লোক সেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিল। লোকের মনে এই ধারণা 
হইতে লাগিল যে, বিদেশীয় কাব্য-দর্শন, বিদেশীয় পৌবাক-পরিচ্ছদ, বিদেশীয় 
'আচার-ব্যবহার সকলই ভাল। দেশীয় যাহা কিছু, সে সমন্তই অসঙ্গত, 
অসভ্য, কুৎসিৎ। এইরূপ দেশীয় আচার-ব্যবহারকে বলিদান করিয়! দেশে 
স্বাধীন চিন্তার যুগ প্রবর্তিত হইল। 

কি প্রকারে এই স্বাধীন চিন্তার উদ্বোধন হইয়াছিল, তাহা এতদ্দেশের 
ইতিহাসলেখকের পক্ষে একটি অন্ুসন্ধানযোগ্য ঘটন1 | , সেই সময় যে সকল 
আভ্যন্তরীণ ও বাহ্‌ শক্তিনিচয় কাঁধ্য করিয়াছিল, তাহা! সবিশেষ বিবৃত 
হুইলে_ জাতীয় ইতিহাসের একীটি বিশেষ স্মরণীয় অধ্যাকনে সথষ্টি করিবে। 
ইংরেস্ী সভ্যতা যে এত সহজে এবং এমন গভীরভাবে এ দেশের মনে গ্রৃতি- 
চিত হইল, ইহা কেবল কতকগুলি বাহ্ঘটনাপরম্পরার ক্রিয়। হইতে পারে 
না। ভারতবর্ধীযদিগের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, আশা ও আকাজ্জী এই শিক্ষা- 
নিস্তারেক্ব অনুকূল ছিল, নহিলে এমন বিপ্লব কথনও হইতে পাবিত না। 
ফলটি যখন গাছে পাঁকিয়া উঠে এবং তাহার বৌটাটি শিখিল হইয়া যায়, তখন 
ডাহা সামান্চ একটা পক্ষীর পদভরে থসিয্। পড়ে । এদেশের আচারঃ অন্ু- 
্টান, রীতি, নীতি এমনই অসঙ্গত, অনাবস্তুক ও বাঁছল্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়া- 
ছিল যে, লোকের মন শিক্ষার গ্রথম বাতাসেই পুবাতন আশ্রয় ছাড়িয়! দিতে 
লাগিল। ধু 

যে সফল বাহ্‌ কারণ এই ইংরেজী-সভ্যতা-বিস্তারের পথ প্রশস্ত করিয়া 
দিয়াছিল, তাহার মধ্যে স্তামি কেবল কয়েকটার উল্লেখ করিব। সত্য 
থাকিলেই শুধু হয় নাঃ তাহার প্রচারক চাহি; ধন্ম থাকিলেই লোকে ধার্িক 
হয় না, তাহার পুয্েহিত চাহি ; এ দেশে ইংরেজী সভ্যতা-বিস্তারেরও 
তেমনি কয়েকজন প্রধান পুরোহিত ব! প্রচারক জুটিয়া গেলেন। কলি- 
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শিক্ষক-এই নৃতন সভ্যতার বর্তি ধারণ করিলেন। ইহাদের নিহার্থ পর 
হিতচেষ্টা, অমায়িক ব্যবহার, সত্যনিষ্ঠা প্রন্থৃতি দেশীয় যুবকবৃনদের যন 
আকৃষ্ট করিল। সে আকর্ষণ এমন প্রবল যে, অনেক বাঙ্গালী ধণ্ম, কুল, . 
আত্মীয়, স্বজন পরিত্যাগ করিয়া এই নৃতন মনে দীক্ষিত হইতে লাগিল । 
স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে যুক্তির খুব নিকট সম্বন্ধ । যে দেশে খন স্বাধীন 
চিন্তার আরভ্ত হইয়াছে, সে দেশে তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে যুক্তির উপর। 
সক্রেতিস্‌ যখন গ্রীকদিগের মন স্বাধীন ঠিস্তার বর্ম পরিচালিত করিতে চেষ্টা 
করিলেন, তখন তিনি যুক্তিকেই প্রধান আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং 
যুক্তির দ্বারা এন মতের অসারতা দেখাইতে লাগিলেন। ইযুরোপের নব- 
যুগে বেকন হইতে হিউম্‌ পর্যস্ত সকলেই যুক্তির উপর জ্ঞানের ঝ্রাজ্য প্রতি- 
্িত করিল্নে। অবশ্থ যুক্তি যে সকল সময়ে ধর্টের অনুকুল হয়। ভাহা নখে । 
যুক্তির সঙ্গে যখন ধর্দের বিরোধ ঘটে, তখন নাস্তিক দর্শনের উৎপত্তি হয়? 
এবং তাহারই প্রভাব খর্ব করিবার জন্য আঁন্ভিক দর্শনেরও সত হয. সেই 
আস্তিক দর্শনের উ্দস্ঠ) ধর্দের মূল সত্যগুপিকে যুক্তির দ্বারা রক্ষা করা। 
ইংরেজীশিক্ষার ঘাতপ্রতিঘাতে ধখন লোকের ধর্দ-বুদ্ধির মুল শিথিল | 
উঠিলঃ তখন যে যুক্তিমূলক, আস্তিবদর্শনের সৃষ্টি হইল, তাহাই পত্রান্ষধন্থ । 
্রাঙ্মমমাজ যুক্তির উপরে হিন্দুধর্দের সারম্বর্ূপ উপনিষদের সত্যগুলি প্র 
ঠিত করিলেন। রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৮ খৃষ্টাবে ব্রা্মসমাজ স্থাপন 
করেন। কিন্ত তিনি হিন্দুধর্ের সার সত্যকেই প্রকৃত বর্ম বলির গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ? পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কেবরা হিন্দুধশ্মের বাহিরের আব- 
 রণকে এবং জীকজমবপূর্ণ বহঈশ্বরপৃজাকে । মহষি দেবেন্রনাথও বেদাস্তের 
প্রতি তক্তিমান ছিলেন, এবং বেদাস্তের ঈশ্বরবাঁদের উপরে তিনি ব্রাঙ্গধন্মকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইজন্ত 'ব্রাঙ্গধর্মকে এখনও 
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তত্বে অনেক প্রভেদ। সে আলোচনা এন্থানে প্রাসঙ্গিক হইবে না। এস্থলে 
এইমাত্র বলা আবশ্ক যে, ব্রাঙ্গসমাজের প্রতিষ্ঠা ইংরেজী-সভ্যতা-বিস্তারের 
বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। এমন কি, এই ত্রাঙ্মসমাজে, ৃষ্টানদিগের 
অনুকরণে সাপ্তাহিক উপাসনা, সঙ্গীত ও বক্তুতাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
সময় বুঝিয়! খৃষ্টান মিশনরীগণও ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। চুঁচড়া 
ও শ্রীরামপুরের ইয়ুরোপীয় মিশনরীগণ ধর্শপুস্তক প্রকাশ করিয়া, দেশীয় 
লোকের আচার ব্যবহারের প্রতি বিদ্রপবর্ষণ করিয়া! লোকের মন হইতে পুরা- 
তনের প্রতি অঙ্ুরাগ দুর করিয় দিত লাগিলেন। বাঙ্গাল! ভাষায় পুস্তক 
প্রকাশিত করিয়া সমাজের নিযস্তর পর্য্যস্ত ইহার। জ্ঞানের ভ্লালোক লইয়া 
গিয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় পুস্তক প্রণয়ন করায় খুষ্টধশ্দের কিছু উপকার হউক 
না হউক, ধ্লভাষার ষে গ্রতৃত উপকার হইয়াছিল তাহা যুক্তকঠে শ্বীকার 
করিতে হয়ু। মিশনরীরা যে কেবল ধর্শাপ্রচার করিয়া শিক্ষাবিস্তারের সুবিধা 
, করিয়া দিয়াছিলেন তাহ! নহে। সময়ে সময়ে মিশনরীদের ভবনে ঘুবক 
গণের সান্ধ্য, সমিতিও কসিত। নিষিদ্ধ থাঁস্কে তাহাদের রুচিও সম্ভবতঃ 
এই স্থানেই অর্জিত হইত। 
শিক্ষাবস্তারের আর একটা দবারশ্বরূপ হইল সংবাদপত্র। বিলাতের 
এবং এই দেশের কোন কোন ভদ্রলোক সংবাদপত্র পরিচালন করিয়া 
শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ সুবিধা করিলেন। পরিশেষে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন মুড্রী- 
বস্ত্র স্বাধীনতা প্রদত্ত হইল, তখন স্থাধীনচিস্তার প্রকৃত উদ্বোধন হইল। 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এই নরধুগের একটী বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা । 
ক হ 
ডেভিড হেয়ার ও ডিরো[জিও এ দেশে জ্ঞানের যে বর্তি জালিলেন, তাহা 
সহজে নির্ববাপিত হইল না । তাহাদের স্বনামধন্য শিত্যগণ এই কার্ষেয প্রাণ 
মন নিযুক্ত করিলেন। স্বর্গীয় বামগোপাল ঘোষ, তারাটাদ চক্রবর্তী, রাম- 
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্ লাহিড়ী প্রভৃতি তাহাদের কার্ধয করিতে লাগিলেন। এস্থলে আর 
একচী ঘটনার উল্লেখ করা উচিত মনে করি ; এই উন্নতি অথবা তথাকথিত, 
উন্নতির দিনে আর একটা দিকে দেশীয় পন্থা পরিত্যাগ করিয়া! বিদেশীয় 
সভ্যতার ভিত্তি দু করা হইল। স্ত্রী-শিক্ষার কথা বলিতেছি। নৃতম 
আদর্শের আলোকে জ্ীলোকের অজ্ঞতা বড়ই বিসদৃশ দেখাইতে লাগিল। 
১৮৪৯ খুষ্টাবে মহামতি বেধুন বাণিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। বিস্যা- 
সাগরের স্তায় দেস্ধীয় পণ্ডিত এবং অন্তান্ত অনেক গণ্যমান্ত লোক যখন 
ইহাতে উৎসাহ্দান করিলেন, তথন কি আর বলিতে হইবে যে ইংরেজী 
শিক্ষার পালে ক্লিপ জোরে হাওয়া লাগিয়াছিল ? 
এই সকল শক্তি সমাজদেহের উপর ক্রিয়া করিয়া সমাজকে বিচঙ্গিত 

করিয়া তুলিয়াছিল। যুবকের! দেশের আঁচারে বীতশ্রদ্ধ হইল? . তাহার! 
গুধু দেশীয় আচার পরিত্যাগ করিয়! সন্থ্ট হয় নাই,ভিন্ন দলের মিকট এই 
বিষয় লইয়া বড়াই করিয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিতেও কু্ঠিত হইত না। 
একবার জনকতক যুষক কৃষমোহন বন্য পা্যাম্ের বাড়ীতে রাজার হইতে 

. মুসলমানের দোকানের মাংস কিনিয়া আনিয়া থাইভেছিল। তথুন কৃষ্ণমোহন 
বাড়ীতে ছিলেন না । আহার শেষ হইলে মাংসের হাড়গুলি প্রতিবেশী হিন্দু- 
দের বাড়ীতে ফেলিয়! দিয়া! এই যুবকের! চীৎকার করিতে লাগিল, .”ওইঁ 
গোহাড়, ওই গোহাড়।” এইক্সপে উত্যক্ত হইয়া প্রতিবেশীর! কৃষ্ণমোহ্যনর 
বাড়ীতে উপস্থিত হইল,এবং কৃষ্ণমোহনের বাড়ীর লোকের উপর তর্জজন- 
গজ্জন করিল ? ততক্ষণ এই যুবকগণ চম্পট দিয়াছেন। বাণ্রিতে যখন 
কষ্ণমোহন, গৃহে ফিরিলেন, তখন সে গৃহে আৰ তাহার স্থানশইজ না। 

তখনকার শিক্ষিত-যুবকদিগের উচ্ছংঙ্খলতার এই খানেই শেষ নহে। 

সাহেৰেরা মদ খায়, অতএব মদ খাওয়াই সভ্যতার লক্ঈশ। অনেক 


নালা ৮০. বস রানি... রি নি রা বিন তিকা বারা. রমার, 
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টিয়ার রিযিক 


বুরাপান সম্বন্ধে এতই স্বেচ্ছাচারিতা ছিল যে, অনেক ভাল ভাল 
লোকও মদ্যপান করিতেন । রাজনারায়ণ বাবুর “সেকাল ও 'একালে” 
এবং তাহার 'মাত্মজীবনচরিতে+ এই সময়ের একথানি উৎকৃষ্ট ছবি 
প্রদত্ত হইয়াছে। বাজ! রামমোহন বায় নাকি নিয়মিত মদ্যপান 
করিতেন। রাজনারার়ণ বাবু ও সুরাপান অভ্যাস করিয়াছিলেন। 
অনেকে সুরাপান করাই ঝু'পংস্কারবর্জনের চিহ্ন বলিয়। মনে করিতেন । 

এ দেশীয় লোকে নুরাপানকে মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং এ 
সুরাপাঁন করিয়াই দেখাইতে হইবে যে, আমরা আর অন্ধকারাচ্ছন্জ জীব 
নহি। এইরূপ ধারণা অনেক শিক্ষিত, সংস্কারার্থী লোকের মনে উদিত 
হইয়াছিল। এইরূপ করাকে অনেকে সৎসাহদ-গ্রদর্শন বলিয়া! মনে 
করিতেন । আমি শুনিয়াছি, একজন শিক্ষািমানী নিজ পল্লীগ্রামে 
যাইবার সময় পাল্কীর উপরে মুরগী লইয়! যাইতেন। এইরূপ নির্ভাীকতাকে 
লক্ষা করিয়াই ভূদেব বাবু লিখিয়াছিলেন *-"এখনকার দিনে দেশীয় 
শান্জাচারের প্রতি অশ্রদ্ধ। প্রদর্শন করায় কিছুমাত্র স্লাহসিকতার প্রমাণ 
হয় না। সাহদ অর্থে নির্ভাকতা। ভয়ের পাত্র কে? যাহার ইষ্টানিষ্ট করিবার 
শক্তি আছে, সেই ভয়ের পাত্র। এখন আমাদের সমাজ কাহারও তেমন 
কোন ইষ্রানিষ্ট করিতে পারেন না। এখন ইষ্টানিষ্টের শক্তি অধিকাংশই 
ইংরেজের হস্তগত হইয়াছে.........সুতরাং সমাজকে অপমানিত করায় 
পুত্রবংসল পিতাকে অপমানিত করার স্থায় পাপেরই প্রমাণ হঠ-_উহা 
সাহসের প্রমাণ হইতে পারে না।” 

ভূদেব বাবু ইংরেজদের অন্থকরণ করাকে নৈতিক ভীরুতা ব্লিয়! 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেশের আচার ব্যবহারকে উপেক্ষা! করিয়া, ধর্মকে 
পদদলিত করিয়া স্থাধীন চিন্তার নামে যখন যুবকগণের মধ্যে উচ্ছংজ্খলতার 
প্রসারবৃদ্ধি হইতেছিল, তখন যাহারা হিন্দুধশ্থের দ্বার সমাজবন্ধনকে 
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রিরিরো রা হা 
ধার দৃ্ট করিতে চে! করিয়াছিলেন, তুদেব বাবু তাহাদের অন্ততম। . 
মুত মহাত্মা চন্রনাথ বাঁকু এ বিষয়ে তাহার “আচাধ্য দেব ভৃদেব বাবুর 
নিকট দীক্ষা) লইয়াছিলেন। 

রা্গধণ্দ যখন নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত্ত যুবকবৃন্দকে িপনানীদিগের 
কবল হইতে উদ্ধার করিয়া সতধুক্তির রা নিজ সম্প্রদায়ে টানিয়া। লইয্াছিল, 
তখন কলিকাতার হিন্দুসমাজ নিশ্চিন্ত ছিল না। রাজা রাধাকাস্ত দেব প্রমুখ 
হিনুগণ নানাপ্রকারে এই সংস্কারার্থীর দলকে নির্ধাতন করিতে লাগিলেন । 
বুক্তি অপেক্ষা ইট পাথরই বোধ হয় বহুল পরিমাণে ব্যবত হইত। 

ভৃদেব বাধু প্রমুখ হিন্দুধর্্ানুরাগী ব্যক্তিগণ .অন্ত পন্থা অবলম্বন 
করিলেন। তাহারা যুক্তির বলে হিন্দধর্ের শ্রেষ্টতা প্রতিপন্ন করিতে 
অভিলাষী হইলেন, যুক্তির দ্বারা যুকির উচ্ছেদসাধন করিতে লাগিলেন। 
হিন্দু ধর যাহ! অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও অবাস্তর) তাহা সমর্থন না করিয়া, 
ইহারা হিনুধর্ের মূল সত্য ও অনুষ্ঠানগুলিকে যুক্তির ছারা উৎকৃষ্ট বলিয়া 
প্রতীয়মান করিতেন্নাগিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু এই কার্ধাকে একটি গুরুতর 
কর্তৃব্যের মধ্যে গণনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি এই 
কাধে নিয়োজিত করিলেন $-_“আমাদের সপ্মুথে বিরাট কাজ পড়িয়া 
রহিয়াছে সে বিরাট কাজ সম্পন্ধ না,করিলে আমরা আমাদের প্রাচীন 
বৈভবের গর্ব করিবার অধিকারী হইব না) কিন্তু সে বিরাট কাজ সম্পন্ন 
করিতে বিপুল শক্তি, বিষম সাধনা, ব্যাপক কাল আবশ্তক। আমাদের 
ইতিহামে আমরা আজ বড় বিষম স্থানে উপনীত ।” ( হিনুত্ব-ভূঁমিকা |) 

এই কর্ততব্যের ধারণা করিতে হইলে, আমাদিগকে একটি গোড়ার কথ 
বুঝিয়া রাথিতে হইবে । এদেশে যখন ইংরেজী সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব 
হইল, তখন ন আমাদের নস বলিতে যে একটা একীভূত (01990857893) 


২ ৫ আপা শাহর 
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যে কক্কালটি দীড়াই যা! ছিল, তাহার তিতরে সজীবতা বা স্বাভাবিক ক্ফর্তি 
ছিল না। সমাজের এক অংশে আঘাত করিলে, অন্ত অংশ সাড়া! দিত 
না। সমস্ত সমাজ এক স্পন্দনে স্পন্দিত হইত নাঁ। সমাজের বিশাল 
দেহ নিয়মের কঠোর গ্রস্থিতে এমনই হতচৈতন্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, 
অতি তীব্র আঁঘাতেও সে প্রবুদ্ধ হইত না । সুতরাং এই সমাজের এক অংশ 
যখন ইংরেজী শিক্ষার আবর্তে পড়িয়া বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখন অপরাংশ 
পুর্বেরই মত নিশ্চল ও অসাড় রহিল নব্য সমাজ বলিতে যে বিদ্রোহি- 
দলকে বুঝাইত, তাহার সংখ অল্প হইলেওঃপ্রভাব অধিক ছিল। ইহািগের 
ভিতর দিয়া সত্বরই হউক আর বিলব্বেই হউক, ইংরেজী পরিক্ষা প্রভাবে 
সমাজের সকল অংশে সংক্রামিত হইবে তহো :সমাজের নেতৃগণ বুঝিতে 
প্ারিয়াছিলেন। ব্ুতরাং এই শিক্ষিত দলকে তীহাঁরা উপেক্ষা ফরেন 
নাই। 

অনেক হিন্দু হয়ত মনে করিবেন যে, চন্দ্রনাথ বাবুর চেষ্টা এই নব্য- 
সমাজের জন্তই প্রযুক্ত হইয়াছিল, বৃহৎ হিন্দুসমাজের ইশ্ুতে কোন ক্ষতি 
বৃদ্ধি হয় নাই। এর্সপ মত সমীচীন বলির মনে হয়না । যাহার! শিক্ষা- 
প্রাপ্ত-হইয়! হিন্দু ও হিন্দুত্বকে কেবল স্বণা করিতে শিথিয়াছে, তাহাদিগের 
মনে ঘ্বণার পরিবর্তে অনুরাগ সঞ্চার করিয়া দেওয়াও যেমন একটি কর্তব্য, 
তেমনই আর একটি কর্তব্য, হিন্দুধর্মের মধ্য হইতে স্বধর্মনিরত হিন্দুদিগের 
নিমিত্ত অন্রাগের ও শ্রদ্ধার সামগ্রী আহরণ করা। সমাজবন্ধন যেস্ানে 

খল হইয়াছে, সেস্থানে সে বন্ধন দৃঢ় করা, এবং যেস্থানে দৃঢ় আছে, 
সেম্ানে তাহা চিরকাল দৃঢ় ব্াখিবার বন্দোবস্ত করা! উভয়ই কর্তব্য কর্ম 
চন্ত্রনখ বাবুর সমস্ত শক্তি এই কার্ধ্যে নিয়োজিত হইল । 

কেহ কেহ এইরূপ চেষ্টাকে গৌঁড়ামি বলিম্কা মনে করিতে গারেন। 
হিনুয়ানীকে বাঁড়াইয়। তুলিবার বিপদ অনেক। হিন্দুধর্ম এত পুরাতন 
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এবং তাহাতে কালক্রমে এত বিভিপ্ন প্রকারের তত্ব আসিয়া! মিলিত 
হইয়াছে, এত বিভিন্ন আচার পুজা পদ্ধতি আসিয়া ইহার অঙ্গে মিশিস্না 
গিয়াছে যে, তাহার মধ্যে সামগ্রন্ত-সঞ্চার করিতে প্র্নাস পাওয়াকে কেহ 
কেহ উপহাসের বিষয় বলিয়া মনে করেন। এরূপ গৌড়ামি তাহাদের 
নিকট অমার্জনীদ্ব। কিন্তু একটি কথা আমাদের মনে রািচ্তে হইবে যে, 
ধর্দে গৌঁড়ামি না হইলে চল না। সাহিত্যে, দর্শনে, বাঁ বিজ্ঞানে 
গৌঁড়ামির প্রশ্রয় দিতে রাজি নহি ১ সে স্থানে সত্যকে সতা বলিয়া মানিয়! 
লইতে হইবে, এবং মনের ছার সর্বদা উনুক্ত রাখিতে হইবে ? যদি আর 
কোন সত্যের সন্ধান পাওয়া ধায়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহ 
করিতে হইবে ; আবশ্যক হইলে সমস্ত বিবাদের আমূল পরিবর্তন ও 
সংস্কার করিয়া! লইতে হইবে । এইরূপ গড়া মি-বিবঞ্জিত চিত্তই জ্ঞানলীভের 
বিশেষ অনুকূল বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়।: থাকে । কিন্ত ধর্শ__যাহাতে জীবন 
মরণের সম্বন্ধ আছে-_্বাহা প্রীণের অপেক্ষাও অনেকের প্রিয়, তাহার 
সঙ্ষন্ধে এর উদারম্কা খাটে না। যাহাদের ধর্শ-বিশ্বস বদ্ধমূল হইবার 
অবকাশ পায় নাই, যাহারা ধর্মের উপরের লহরীতে ভাসিয়া ভাসিয়া 
বেড়াইতেছে, তাহার ভিতরে অবগাহন করিয়া প্রকৃত সত্যের পরিচয় পায় 
নাই, তাহারাই উন্মুক্তচিত্ত, ও গৌঁড়ামিশুন্য হইতে পারে; তাহাদের 
নিকট ধর্মের আঁবেগমাঝআই গোৌড়ামি, সর্বপ্রকার একাগ্রতাই তাহারা অন্ধ . 
বিশ্বাস বলিয়া মনে করে। যিনি ধর্দের বিজয়-নিশান তুলিয়া আহার . 
মাহাত্ময-প্রচারে বত্রশীল, যিনি আহারনিজ্রা পরিত্যাগ করিয়া ধর্দের জন্য 
প্রাণপাঁত করিতে প্রবৃত্ত, তাহার কার্যকলাপ সাধারণ পরিমাপের বিবযীতৃত 
নহে। সেই স্থানেই বেশী গেঁড়ামি দেখিতে পাই, যে স্থানে পরকীর ধন্ধের 
প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ লক্ষিত হয়, বেস্থানে অকারণে বা! অল্প কারণে কট,ক্তি 
ও বিদ্রুপ বর্ধিত হয়। চজ্জনারি বাবুর রচনায় সেরূপ কখনও দেখি 
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“নাই ভীহার প্রতিপাপ্ত বিষয় ছিল হিন্দুত্বের গৌরব। তিনি অকুষ্িত চিত্তে 
তাহাই আজীবন শিক্ষা দিয়াছেন । তিনি যেন বলিতেছেন “ভোমরা! যাহ 
খুঁজিতেছ, আমি তোমাদিগকে তাহা মিলাইয়া দিব। পরের কাছে কেন 
যাইবে? একবার ঘরের দিকে ফিরিয়া চাহ, একবার তোমার অতীতেন্ 
দিকে নিরীক্ষণ কর, সবই আছে, ওগো সবই আছে। দেখ, এমন আর 
কোথায়ও আছে কি?” ৃ ৪ 

“হিলুর সোহ্হং বলিতেছে, হিন্দুর স্তায ত্র্জঞানী, ব্রহ্মদ্শী, ব্রহ্মভক্ত, 
বরহ্বাণ, রাহী, অপরিমিতসাহপসম্পন্ন, বিরাটমনা মনুত্য পৃথিবীতে আর 


হয নাই। (হি্দু__সোহ্হং)। 
মন জগতের ছাচে ঢালা মন (0০510109115 ০00510465), 
এমন বিরাট মন আর কি আছে?” ( হিনদুত্ব__ভুমিক1)। 


এমনই করিয়া তিনি অতীতের গৌরব উপলব্ধি করিমাছিলেন । 
থে জাতি;অভীতের গৌরব করিতে জানে না, তাহার ভবিষ্যৎও কখনও 
জয়যুক্ত হয় না। পে 

কিন্ত এ গৌরব'যখন একটা বৃথ! গৌরবের সামগ্রী হইত তখন তিনি 
তাহার প্রশ্রয় দিতেন ন|। এ গৌরব ততক্ষণ উন্নতির অন্ুকুল,যতক্ষণ আমরা 
এ গৌরবের অধিকারী হইবার চেষ্টা করিব। প্প্রাচীন বৈভবের গর্ব্ব করা 
মনুঘ্ত্ব নর, প্রাচীন বৈভব পুনলণভ করাই মনুস্থাত্ব ।” 

হিন্দুরর্ষের মধ্যে যাহা কিছু ভাল, বাঙ্গালীর যাহা নিজস্ব গৌরব, 
তাহার দিকে তিনি আলোকপাত করিয়াছিলেন । নৃতনত্বের চাঁকচিক্যে 
মুগ্ধ, অন্ুকরণ- লুন্ধ সমাজকে তিনি ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাচীনতর 
আবরণ উন্মোচন করিয়া চিরন্তন সত্যের রূপ দেখাইতে চেষ্টা। করিয়া- 
ছিলেন। তাহার আন্তরিক আগ্রহে ও সরলতায়, তাহার বরণনা"কৌশলে 
হিন্দুর জীবন ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলিও 
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পরিত্যাগ করেন নাই, হিন্দুজীবনের অতি ক্ষ ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে তিনি 
একটা যুক্তি ও মহৎ সত্য বাহির করিতে চেষ্টা করিতেন। .তিনি কড়া- 
ক্রাস্তিটি পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই। ভগবান লোকের ধন্মাধন্্, পাঁপপুণ্যের 
বিচার করি! থাকেন, তাহাতে কড়াক্রান্তিট ছাড়েন নঃ | লেই অন্ত “হিস 
সামাজিক অনুষ্ঠানেও কড়াক্রান্তিটি পর্যাস্ত ছাড়েন নাই। কড়াক্রাস্তিটির 
ভাবনাও ভাবিয়া গিয়াছেন, ব্যবস্থাও করিস! গিয়াছেন।” 
(হিনদুত্ব--কড়াক্রান্তি । ) 
দা বাবু অবশ্ত সমস্ত বিষয়ের সমর্থন করেন নাই। হিদুয়ানীর ” 
মধ্যে বাড়ীবাড়ি ্মছে, ইহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহা হইলেও 
একান্ত ধর্ম্ানুরাগ যে তাহাকে পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছিল, এ কথ) 
স্বীকার ন! করিয়া! উপায় নাই। 

-. জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাগুনিকে চন্দ্রনাথ বাবু ধর্ধের দিক হইতে” 
কঠোর কর্তব্যের দিক হইতে দেখিয়াছিলেন। শুধু তিনি যে, ইহার্কে 
একটি তত্ব বলিয়া মান্মিতেন, তাহা নহে, তাহার পারিবারিক ও, বাহিরের 

" জীবনেও তিনি এই সত্যের দ্বারা পরিচালিত হইতেন। বিধাতার কাঁজ 
করিতেছি এই মনে করিয়া তিনি গবর্মেন্টের চাকরী করিতেন। কি 
অপত্যঙ্গেহে, কি বন্ধুবাৎসল্যে, কি দাম্পত্য প্রেমে তিনি সর্বত্র বিধাতার 
হস্ত অন্থভব, করিতেন, ধর্দের দিক দিয়া এই দৈনন্দিন ব্যাপারগুলিকে 
নিরীক্ষণ করিয়। তিনি জীবন্ত অবস্থায় সংসারে অবস্থান করিতেছিলেন। 

ধন্ধের সহিত আধ্যাত্মিক হত্রে জীবন-ব্যাপারগুলি গ্রথিত করিয়া তিনি 
লোকশিক্ষার ও শিথিলতাগ্রন্ত সমাজ বন্ধনের যে চেষ্টা করিতেছিলেন, 
তাহাতে যুগপৎ আমাদের ভক্তির ও বিদ্ময়ের উদ্রেক হয়। কার্লাইল ? 
যেমন তীহার সমসাময়িক ইংরেজ সমাজকে ভঙ্গনা। ও বিদ্রুপের বার! 
বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, চক্্রনাথ বাঁু শুধু গেরূপ করেন নাইি। 


্‌ 
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০০০১০১০১১১১ 
তিনি প্রাচীন আদর্শের ভিত্তির উপর হিন্দুসমাঁজ প্রতিষ্ঠিত করিবার এক - 
বিপুল আয়োজন করিয্াছিলেন। তৃদেব বাবু আচার ও সামাঞ্জিক প্রবন্ধে 


, এবং চন্দ্রনাথ বাবু, তাহার “সংযম-শিক্ষায়,” *ত্রিধারা৮ পকঃপন্থাপ এবং 


পহিনদুত্বে” যে আদর্শ লোকের সমক্ষে ধারণ করিলেন, তাহাতে পরির্নের | 
ত্রোত ষে অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, নৃতনত্বের মোহ যে অনেকুটা 
কাটিয়া গিয়াছিল, সে সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। 

অবশ্ঠ চন্দ্রনাথ বাবুর এই সমাভ-সংস্কারের পক্ষপাতী হওয়। সফলের: 


,পক্ষে সম্ভবপর নাও হইতে পারে,_মেরূপ আশাই করা! যায় না_-কিন্ত 


সামাজিক বিপ্লবের সময় বে সকল..ীর-হৃদয় মনস্থী মহাপুরুষ অঙ্গুলিসক্ষেতে 
প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাদের চরপৌপাস্তে উদ্মতিকাম 
মানবমাঅই প্রণত হইবে। 
আরজ কাল আমরা প্রত্যেকেই এক এক জন ক্ষুদ্র বৃহৎ রানা 
সংস্কারক ৷ আমরা কোনও একটি বিষয়কে লইয়] তাহারই দৌষগ্ুণ দেখিতে 
প্রবৃত্ত হই) এবং. বিদেশীয় সমাজের অনুকরণে তার একটা না একটা 
সংস্কার নিশ্চয়ই সাব্যস্ত করিয়া 'ফেলিতে পারি। বাল্য বিবাহঃ বিধবা- 
বিবাহ, গ্রভৃতি সম্বন্ধে আঁমাদের প্রত্যেকেরই এক একটা! মত আছেঃ এই 
সকল মত লইয়া সংস্কার করিতে হইলে সংস্কারের সংখ্যারই অন্ত থাকে 
না ইহা আমাদের একদেশদর্শিভীর ফল। আমরা! সমাজকে পূর্ণ ভাবে 
গ্রত্যক্গ করি না, কেবল অংশমাত্র দেখিয়া তাহার, সংস্কাবসাধনে প্ররৃভ্ভ 
হই$ কাষেই সংস্কারও হয় না, সমাজও বিবাদ-বিভগ্ায় অস্থির হয় । 
বাধ্য বিবাহ সম্বন্ধেই ইহ! দেখা! যাইতে পারে ! কোন একছন বা দশজন 
ডাক্তার বলিলেন যে, বাল্য বিবাহ দেশের অহিত করিতেছে, অমনই 
বাল্যবিবাহের সংস্কার আরন্ধ হইল। এমন কতবার হইর়াছে ও হইতেছে, 
কি ফল বেশী কিছ হইয়াছে কি? আমার মনে হয়, তাহার কারণ 


পরলোকগত চন্দ্রনাথ বন্ধ । ১৯ 





এই যে, বাল্য বিবাহ সমাজের অন্তান্য অংশের, সহিত জড়িত বলিয়া 
সে সকল অংশের সংস্কার ব্যতিরেকে বাল্য বিবাহের সংস্কার কথামাল্রে 
পর্যবসিত হইয়া যায়। একান্গবন্তী পরিবার যতদিন থাকিবে, ততদিন একটি 
ছোট মেয়েকে এক পরিবাবু হইতে অন্য পরিবারে লইয়া! লালন পালন 
করিয়া তাহাকে সরবাংশে সেই পরিধারের কর্তার মত করিয়া লইবার চে ১ 
*থাফিবে। একটি বড় মেয়েকে লইলে এস উদ্দোস্তয সি্ধ হয় না। পোষ্পুত্র 
.. গ্রহণের বেলায়ও এ্ররূপ ছোট ছেলেকে গ্রহণ করার রীতি আছে। তাহার 
" পর, পিতা মাতা বিবাহ-সন্বন্ধ স্থির করিয়া দিবার রীতি যতদিন প্য্যস্ত 
থাকিবে, স্তীপুরুষের সাক্ষাৎ হইয়া বিবাহ হইবার প্রথা যতদিন ন! 
চলিতেছে, ততদিন বাল্য বিবাহ উর্গাইয় দেওয়া কঠিন হইবে। পি 
আমি একটি মাত্র উদাহরণ দিলাম, এরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া 
ধাইতে পারে। হিন্দুসমাজ ধণ্মপ্রাণ, কাজেই ধন্মের মধ্য দিয়া ইহার যে 
সংস্কার হইবে তাহাই স্বাভাবিক ও স্থায়ী হইবে, এইরূপ ধারণায় প্রণোদিত 
হইয়া চঞ্জনাথ বাবু এক্ বিরাট ধর্মসমাজের কল্পনা করিয়াছিলেন। এনপ 
সমাজ পৃথিবীর মধ্যে অপূর্ব বস্তু, কামনার ব্ত,সমন্ত 'অগৎলমাজের শীর্ষ 
স্থানীয় বলিয়া তিনি মনে করিতেন। ৮ 
হিন্দুসমাজ অধঃপতিত, ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া তিনি কখনও নৈরাহ্থ . 
প্রকাশ করেন নাই। নৈরাশ্ত উন্নতির অন্তরায়, তাই তিনি নৈরাসশ্তকে? 
নির্ব্বাদিত .করিয়াছিলেন। তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, শুধু আশার ' 
বাণী, আশ্বাসের বাণী। হিন্দুর! বড় বৈরাগ্যপ্রিয়। ছুঃখের অংশটাই 
তাহারা বাড়াইয়া তুলিতেন ; ইয়ুরোপীয় দার্শনিকেরা গধ্যন্ত হিন্দুদিগকে 
চ০59019. বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । এখনও এ বৈরাগ্য, এ দুঃখের 
একান্ত উপলব্ধি আমাদের আত্মাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, এবং আমাদের 
কর্মের প্রশ্রবণকে জমাইয়া ফেলিয়াছে । সেই জন্তই হিন্দু অসাড়, অলস, 


টি পরলোকগত চন্দ্রনাথ বস্থ। 


২২০০৮১০৬৭৮৬৬৯০০১০০৮৮৬৮৯৮০০পসিপীিটি পিপিপি তিস্তা 


অড়তাপর । কিন্তু হিন্দুদের এই মজ্জাগত 555170150এপ মধ্যে 
060097 ও ছিল। এই 0০৮29 এর প্রধান উপাদান পরকালে 
বিশ্বাম। পরকাল আছে বলরিক়্াই ছুঃখ সহনযোগ্য। পরকাল আছে 
বলিয্বাই শোক, জা, মৃত্যুকে হিন্দু তুচ্ছ মনে করিতে পাঁরিত। পরকালই 
ভুঃখে সান্তনা জুখে ধৈর্য, ক্রোধে ক্ষমা, প্রতিহিংসা মীর্জনা আনিয়া 
দেয়। চন্দ্রনাথ বাঁবুর 0৮771507 এই পরকালবাদেই ফুটিয়া উঠিয়াছে । 
সে এমন 09৮9) ষে তাহাকে পুভ্রশোক পর্যযস্ত বিচলিত 
' করিতে পারিত না। ধর্মপ্রাণ হিন্দু এই পরলোকের ছায়ায় চিরসাত্বন! 
লাভ করে। চন্দ্রনাথ বাবুর পরলোকে বিশ্বাস কিরূপ জীবন্ত ও আস্তরিকতা- 
পূর্ণ, তাহা তাহার “পৃথিবীর সুখ ছুঃখের” ভূমিকা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা 
যায়। নিষ্ঠাবান হিন্দু তীহার পরলোকগতা৷ কন্তাকে সম্বোধন করিয়া ষে 
কয়েক ছত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় 
না। এমন প্রগাট বিশ্বীস কি সহজে মিলে? যে দিকে তিনি চাহিয়াছেন, 
সেই দিকে বিশ্ব তাহার হষমী সম্ভার লইয়া তাহাকে দর্শন দিয়াছে । তিনি 
কোঁন জিনিষের ভাঁল দিক্‌ .দেখিতে পাইলে কগ্ননও তাহার মন্দ দিক্টা 
দেখিতে চেষ্টা করিতেন না। হার বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর সবই তাঁলর 
জন্ত করেন। তিনি এই আশায় ও বিশ্বাসে শেষ পধ্যন্ত সুখী ছিলেন । 
'পৃথিবীর নুখছুঃখের' প্রতি পৃষ্ঠায় তাহার এই আত্মতৃপ্তির পরিচয় পাওয়া 
যায়। ইঘুরোপীয় সমাজ পরলোককে দুর হইতে দুরে নির্বাসিত করিতেছে, 
কাষেই ইহকাল লইয়া মন্ত হইয়া আছে । হিন্দু কখনও ইহকাঁলের পার্থিব 
প্থাক় তৃত্তিণাভ করিবে না। চঙ্জুনাথ বাঁবু বলেন “যদি মরিতেই হয়, 
তবে পরকাল লইয়া মর! অপেক্ষা, ইহকাঁল লইয়া! মরায় মন্ত্যের অনিষ্ট 
অপমান ও অগৌরব অনেক অধিক |” € কঃ পন্থাঁ_১৩ পৃষ্ঠা) হিন্দু 
পরকালের পন্থা ধরিয়া দরিদ্রভাবে চলিয়াছে, ইযুয়োপ ও আমেরিকা 


পরলোক্গত চন্দ্রনাথ বন ! ২১ 


" উহকালের পন্থা! ধরিয়া অতুল রীশ্বধ্য সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, কিন্ত 
পরিণামে হিন্দুই জয্গলাত করিবে। এইস্থানেই চক্জনাথ বাবুর 105219- 
এই কল্পনায় প্রতিভাত উন্নতি ও গৌরবের রাজ্য বাস্তব হইতে তীহার 
মনকে আকর্ষণ করিয়া! লইয়াছিল। তাই তিনি দোধানুসন্ধান না করিয়া 
বলিয়াছেন :-_উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। আমাদের যে 
সহত্র ত্রুটি, সহজ অপরাধ তাহা মাজ্জনা করিয়া তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান- 
গৌরব-মপ্ডিত বাঙ্গালী জাতির একথা নি সুস্পষ্ট সুন্দর মূর্তি আমাদের চক্ষুর 
সমক্ষে ধরিয়াছেন । ই 

চন্্রনাথ বন্দু মুল কথাগুলির অলোচনা, করিতে কিঞ্চিত চেষ্টা 
করিয়াছি। আরও অনেক কথা বলিবার ছিল। কিন্ত প্রবন্ধ বিস্তৃত 
হইয়া যাইবে ভয়ে সে কথাগুলি ব্লা হইল না। চন্দ্রনাথ বাবুর 
পুস্তকগুলির সমালোচনা করিবার সময় আইসে নাই। ভাঁষার উপর 
তাহার কতথানিগ্রভাঁব, এবং চন্দ্রনাথ বাবুর রচন। স্থায়িতবলাভ করিবে 
কিনা, এ সকল ব্রিষয় এখন স্থির করিয়া বলা কঠিন। তবে বঙ্গভ]ষার 
প্রতি, বাঙ্গালার প্রতি; বাঙ্গাল।"দেশের প্রতি তাহার ঘে একাস্ত অকৃত্রিম 
অনুরাগ, যাহা তাহার লেখার নানাস্থানে নানাভাবে পরিস্ফুট ও জীবন্ত 
হইয়া উঠিযাছে, তাহার তুলনা বিরল, এ কথা নিঃসনোহে বলা যাইতে : 
পাবে। সাবিত্রীচষিত্রের মাহাত্ম্-বর্ণনা করিতে, অভিজ্ঞান শকুস্তলের 
মাধুর্-বর্ণন করিতে, সংযম-শিক্ষার বিভিন্ন স্তর-প্রদর্শন করিতে, তাহার 
সেই একই স্বদেশপ্রেম, একই ধর্মবিশ্বাস, একই গৌরবের আশা আত্ম- 
বিকাশ করিয়াছে । 

শিকুস্তলা-তত্বই অনেকের মতে চন্দ্রনাথ বাবুর শেষটগ্রন্থ? চন্দ্রনাথ 
বাবু 'হিন্দুত্বের ভূমিকায় নিজেও সে আভাস দ্িক্লাছেন। “বঙগদর্শনে' 
'অভিজ্ঞান-শকুস্তলের সমালোচনাই চন্্রনাথ বাবুর বাঙ্গালাভাবার গ্রন্থ 





২২ পরলোকগত চন্দ্রনাথ বন্ধু । 





ক্চনা করিবার প্রথম সোপান। তীহার আত্মজীবনচরিতে তিনি 
লিখিয়। গ্লিয়াছেন, *শকুস্তলাতব লিথিবার পর সরকারী কার্যের জন্ত ভিন্ন 
আর ইংরেজী লিখি নাই, লিিতে আর ইচ্ছাও হয় নাই-_এখন সম্পূর্ণ 
অনিচ্ছা হইয়াছে । লিখিতে হইলে মাতৃভাষার লেখার ন্তা অন্ত কোন 
ভাষায় লেখা স্বাভাবিক ও সুখকর নহে।” প্িকুস্তলাতব' বঙগদর্শনে 
“লিখিবার থূর্ববে একখানি ইংরেজীপত্রে তিনি কৃষ্কান্মের উইলের 
চি সমীলোচনা করেন, তাহাই দেখিয়া বঙ্কিমবাবু চন্দ্রনাথবাবুকে “বঙ্গ- 
. দর্শনে লিখিবার অন্য “লীড়াপীড়ি” করেন। 'বঙদর্শনের' সহিত তাহার 
এই যে একটি ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল, এবং এই স্থত্রে বঙ্গসর্চহিত্যের সহিত যে 
একটি আীতিকর বন্ধন গ্রধিত হইল, আজীবন সে পরিচয় তিনি বিশ্বত হয়েন 
'নাই, সে স্েহবন্ধন তিনি শিথিল হইতে দেন নাই। ং 
ভাষার পৰিপ্রতা ও গৌরব রক্ষা করিফা তিনি একান্ত মনে তাহার সেবা! 
করিয়াছিলেন । চক্্নাথ বাবু ভাষা প্রা, ও প্রসাদগ্ুণবিশিষ্ট। সরল 
কথাকে কুনর্থক ঘুরাইয়। ফিরাইক্জ জটিল করিয়। তুলিবার প্রণালী তাহার ছিল 

৮ না যাহাতে সাধারণ লোকে সহজে বকতব্যবিষয়ের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, 
, এজন্ত তিনি সমাসবাছল্য এবং সংস্কৃতবাক্য- বিস্তাসের আড়ম্বর পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন । এই সকল কারণে তাহার ভাষায় একট। সহজ প্রসুল্লতা ও 

, বাধাহীন স্রোত ছিল। চক্জরনাথ বাবু সমালোচক বা! £:5৩15৮৩7 ভাবে 
বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; তাহার সমস্ত বেখায় তিনি এই 
সমালোচনার ভাবই রক্ষা! করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যের সমালোচনা, 

* সমাজপ্রণালীর সমালোচনা, লৌকচরিজ্রের সমালোচনা” ধর্টের সমালোচন। 
করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন । সমালোচনায় তিনি 
অশেষ পাণ্ডিত্যও নিপুণতার পরিচয় দিক্লাছেন। তাহার সমালোচনা 


ন্রাািিনি বিনা এরারারা তি উর সনি বিটি: সন্রপ্র 
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তিনি সমন্ত,বিষষ়্ যাচাই করিয়া, পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। এই মহান্‌ 
আদর্শের জন্তই তাহার সমালোচন। এক জীবন্ত কাব্যের মত হইয়া « 
উঠিয়াছে | বাস্কিনের ললিত-কলার সমালোচনার মত চন্দ্রনাথ বুবু 
সমালোচন| এক মহতী স্থ্টিকরী কল্পনার আলোকে প্রতিভাত, পরিব্যাপ্ড, 
বাক্ত। উভয়ের সম্থন্ধেই ইহা বলা যাইতে পারে যে, সে আদর্শ ছাড়িয়া 
দিলে সে সমালোচনা নিতান্তই নীরস ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে। | 

চন্দ্রনাথ বাবু বঙ্গসাহিত্যকে যে সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রচুর ন। ' 
হইলেও মুল্যবান্। রাজকার্ষ্যের অবসরে তিনি অসীম অধ্যবসায়ের সহিত 
উপাদান সংগ্রহ করিতেন, এবং ক্ঠাহার নূতন কিছু বিবার থাঁকিলেই তাহ 
লিপিবদ্ধ করিয়া উগত্তের সম্মুথে উপস্থিত করিতেন । অনাবস্ক রচনায় 
সমর কাটাইবার অবসর বা প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। ভিনি "পৃথিবীর 
সুথছুঃখের” পূর্বরভাষে বলিয়াছেন “আমার বাঙ্গালা লিখিবার এই 
একটা রীতি বা নিয়ম আছে যে, বাঙ্গালায় যাহ! কেহ কখনও লেখে নাই, 
এমন ভাল কথা বলিবার থাকিলেই আমি লিখি, নহিলে লিখি না এই- 
জন্য আমি লিথিয়া এগলান বড় অর্জ, কিন্ত যাহা লিখিয়া গেলাম এদেশে 
তাহা আর কেহ লেখেন নাই ।” ইহা স্পর্ধার কথা নহে-্পর্ধা হইলেও 
এই শ্রেষ্টকবিজনোচিত স্পর্ধা সাহিত্য চিবকান মার্জনা! করিয়া থাকেন 
কিন্তু ইহা গর্ব নহে। এই কথা, কয়েকটি একজন সাহিত্য-সেবাংস্রতে ব্রতী, 
নিরহঙ্কার, কঠোর-সংকল্প-সাধন-প্রয়াসীর আত্মনিবেদন | এইরূপ বরিয়াই 
চক্জরনাথ সাহিতাচর্চা করিয়া! অমরধামে চলিয়। গিয়াছেন। 

চন্দ্রনীথ বাবু সাধারণকে ষে সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, এ পর্যান্ত আমি 
তাহারই কথা বলিয়াছি, কিন্তু তীহার চরিজ্রের পৃ্ণতা ইহাতে নহে। বস্তুতঃ 
পরিবারের মধ্যেই তীহার হ্বদযের মহত্ব বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। 
সেইখানে তাহার গৌরব এবং তথায়ই তাহার চরম দার্থকতা। নিজ পরি” 
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বারের নানাবিধ নন্বন্ধের মধ্যেই এই সাধুপুরুষের জীবন সর্বা্ুনদর হইয়া 
উঠিয়াছিল। তিনি বাহিরের আঁড়ম্বরের মধ্যে আসিতে চাহিতেন না। 
তীহার চরিত্বের একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে, আত্মপরিচয় দিবার জন্ত তিনি 
ব্যগ্র ছিলেন না। অনেকের সহিত তিনি মিশিতেন না ; ধীাহাদের সহিত 


. মিশিজেন, তাহাদের সহিত তন্ময় হইয়া মিশিতেন_-একটুও ফাক রাখিতেন 


পি 


না। ধনী লোকের সংসর্গে সিজের গর্ব চরিতার্থ করিবার সুযোগ হইলেও, 


. “এই রি সাহিত্যসেবী কখনও সে সুযোগ গ্রহণ করিতেন না, পাছে তাহার 
সাধনা শিথিল ও ব্যর্থ হইয়া যায়। তাহার পারিবারিক জীবন এমন সরল 
"ও অনুতময় ছিল যে, তাহাতেই তিনি তীহার সমস্ত সাধের তৃপ্তি- সমস্ত 
. আকাঙ্ছার পৃর্ণতা দেখিতে পাইতেন। 


রি 


এইরূপ পারিবারিক বন্ধনে আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া তিনি নীরবে, 
নিভতে, ধর্দসাধনা, সাহিত্যসাধনা, ও সংযমপাঁধন] করিতেন। এই 
সাধনায় তিনি কখনও বিচলিত হয়েন নাই। তীহার সম্ত আকা- 
কে তিনি অন্তপুবী করিয়া লইয়া তাহারই তৃপ্তিসাধনে তাহার 
সমস্ত কল্পনার পরিণতি__সমস্ত বাসনার পরিতৃপ্ডি, লাভ করিয়াছিলেন । 
বাহিরের কোনও আঁকর্ষণই তাহার মনে রেখাঁপাত করিতে পারিত 
না। সেই জন্ত দারিত্ের ও সম্পদের মধ্যে তিনি তুল্যভাবে শ্বাধীন- 
চিত্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন। বহুকাল সরকারী অন্ুবাদকের কাধ্যে 
নিযুক্ত থাকিয়৷ স্বাধীনচিত্ততার জন্ত উচ্চপনস্থকশ্বচানীর নিকট হইতে যশ: 
অর্জন করা কি কম সৌভাগ্যের কথা? সেই ছুলভি সৌভাগয চন্্রনাথবাবুর 
পক্ষে ঘটিয়াছিল কেন না, তিনি বাহিরের আকর্ধণকে তুচ্ছ জ্ঞান করি- 
তেন। যেব্যক্তি সখলৰ বিশ্রামের ভক্ত, যে বিলাসিতাঁর বাধ্য, যে ধন ও 
তাহার আহ্সঙ্িক উপকরণে মত্ত, সে কেমন করিয়া স্বাধীন থাকিবে ? 
চজনাথ বাবু বাহিরের বস্তুকে অনিত্য বলিয়া মনে করিতেন, কাষেই 


ফিডাকাদ সার! চু 


অভাবকে তিনি কখনও অভাব বলিয়া গন্য করিতেন না। বিলাসের 
মাদকতা! তীহাকে কখনও মুগ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি বলিতেন “বিলা- 
সের স্ায় মনোহর শত্রু আর নাই ।” (কঃ পন্থা )। বিলাঁসকে সেই জন্ত 
তিনি বর্জন করিয়াছিলেন । প্রকৃত বেদান্তবাদীর ন্তায় তিনি নিত্যসত্যের 
আস্থাদন পাইয়াছিলেন, কাথেই বেশভূষার দিকে একেবারে তী হার্ট ছিল 
না। পারিবারিক হূর্ঘটনায়ও তিনি এই বৈদাস্তিকোচিত ধৈর্ধা ও গাভীর্যয রক্ষা 
করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার ছোট ছেণের মৃত্যুর সময়ে তিনি কি 
প্রকার মানসিক স্থৈর্যয রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বি্মিত হইতে 
হম়। তখন একটি হুষ্টব্রণে অস্ত্র করিয়া দেওয়ায় তীহার জীবন সম্কটাপন্ন হইয়! 
উঠিয়াছিল। নি প্রতিদিন তাহার পুত্রের সংবাদ লইতেন, এমন সময় 
পুত্রটির মৃত্যু হইল। ডাক্তার, চন্দ্রনাথ বাবুর অন্ত পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন . 
ঘে, আর কয়েকদিন ছোট ছেলেটি না বাচিলে চন্দ্রনাথ বাবুর জীবন রক্ষা 
করা কঠিন হইবে। ছেলেটি চিররুঞ ছিলেন, এজন্ট চন্রবাবুর স্নেহ তিনিই 
অধিক পরিমাণে পাইয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বাঁবু রোগশঘ্যায় শুইনা ষ্খন 
শুনিলেন যে, তাহাই প্রাণাধিক পুত্রটি অনন্তধামে চলিয়া! গেল, তখন তিনি 
পুত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন “আমার জন্ত তোমরা ভাবিও না। আমি 
শোক সহ করিতে পারিব। সে বড় কষ্ট পাইতেছিল, ভগবান্‌ তাহার কষ্টের 
অন্ত করিয়া দিয়াছেন, আমি আম|র নিজের ক্ষতি সহিতে পারিব না? 
আমার জন্য ভাঁবিও না। তোমাদের মাতাকে শান্ত কর গিয়া।” কি 
অপুর্ব সাধনার বলে তিনি এই আধ্যাত্তিকক শক্তি লাঁত করিয়াছিলেন, ভাহা 
আমরা ক্ষুদ্র মানব আমরা ভাঁবিয়াও পাই না। ঈশ্বরের বিধানের উপর 
তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল) অতি গুরুতর শোকেও তিনি এ বিশ্বাস 
তিলেকের অন্ত টলিতে দেন নাই। এইরূপ অপূর্ব ঈশ্বরে বিশ্বাস,পরলোৌকে 
বিশ্বাস, হিন্দুত্বে বিশ্বাস, জাতীর উন্নতিতে বিশ্বাস, চারিত্র-মহত্বে বিশ্বাস ও 





২৬ পরলোকগত চন্দ্রনাথ বনু । 


সাহিত্যের গৌরবে বিশ্বাস লইয়া তিনি সুখ ও শান্তির বিচিজ্র আশ্রয় রচনা 
করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃন্সেহ, অপত্যনসেহ, দাম্পত্যপ্রেম, বনধুত্বজনবাসল্র 
আ'দর্শ হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারকে প্রমৌদ-উগ্ঠানে 
পরিণত করিয়াছিলেন। পরকালে যদি চারিত্রগৌরবের পুরস্কার থাকে, যদি 
সৌম্য, শান্ত, নির্মল প্রক্কতির চরিতার্থতা থাকে, তাহ হইলে চন্্রনাথের 
অনন্ত জীবন জয়যক্ত হইবে । আঁ ইহকালে যদি এই লুব, মুগ্ধ, বাসনাদদ্ধ 
সংসারে সতের আদর থাকে, যদি কঠোর সাধনার সফলতা থাকে, তবে 
চক্্নাথের স্মৃতি গৌরবমণ্তিত হইৰে। 








শ্রীথগেন্ডুনাথ মিত্র। 


শোক-সভার কার্য্য-ৰিবরণ । 


্বগীয় চন্দ্রনাথ বন্ধু এম্‌, এ, বি এল্‌ মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক 
প্রকাশার্থ বঙ্ীয় সাহিত্য-পরিষৎ যে সভা আহ্বান করিয়াছিলেন তাহার 
সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল £-- 

গত ৫ই ভান্র (১৩১৭) ইংরাজি ২১শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ 
পরিষৎ মন্দিরে শবশ্বীয় চন্দ্রনাথ বস্তুর পরলোক গমনে একটি বিশেষ অধি- 
বেশন আহত হয়। শ্রীযুক্ত শিবা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। সভাস্থলে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঘুক্ত রায় যতীন 
নাথ চৌধুরী, মহহামহোপাধ্যায় ডাঃ সভীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত নগেক্জনাঁথ 
বন্ধু, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিস্তাবিনোদ, শ্রীধুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত থগেন্্রনাথ মিত্র» অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত, 
যুক্ত ভবানীচরণ ঘোষ, শ্রীধুক্ত বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্ 
সিংহ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত ছুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, 
শ্রীযুক্ত বরদাদাস বসু, শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী,ভ্ীযুক্ত শৈলজানাথ বায় ' 
চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীধুক্ত সতীশ চন্দ্র বন্, শ্রীযুক্ত 
পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যার, শ্রীযুক্ত চিত্তমুখ সান্তাল, শ্রীযুক্ত সত্যেন্্নাথ 
দতত-রীযুক্ত রামেন্নুন্দর ক্রিবেদী, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্গ গপত, শ্রীযুক্ত হেমচন্্ 
দাস গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরিশন্ বন্্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি বছ ব্যক্তি উপস্থিত 
ছিলেন। সভারস্ভে সভাপতি .মহাশয় সভার উদ্দেন্ঠ বর্ণন1 করিয়া বলিলেন 
যে, চন্দ্রনাথ বন্থুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্ত এই সভা আহত 
হইয়াছে । চন্দ্রনাথ সংস্কত, বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় অদিতীয় 


২৮ নিরুজাবাতি চন্দ্রনাথ ঠা । 


ছিলেন। বন্ধিন রা যখন পবজদর্শনদ বহর করেন নন নন তিনি চ্্রনাথ 
বসু ও আরও কতিপয় বন্ধুর নিকট যথেষ্ট সাহাঁষ্য পাইয়াছিলেন এবং এই 
বঙ্জদর্শনকে বর্তমান বঙ্গ-সাহিতে)র ভিত্তি-শ্বরূপ বলা যাইতে পারে! 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ 
মিত্র এম্‌ এ মহাশয় স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বস্তু মহাশয়ের সম্বদ্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ 
করিলেন। সমগ্র প্রবন্ধ এই পুশ্তিকায় মুদ্রিত হইল। 

তৎপরে সার্‌ গুরুদাস বন্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, চন্দ্রনাথ বনু 
শরীরী ভাবে আমাদের মধ্যে বিগ্কমান নাই বটে কিন্তু তীহার আত্ম! চির- 
দিন বঙগদেশে বিরাজ করিবে। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বাতুর মতামত লইয়া 
মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি যে বাঙ্গাল! সাহিত্যের পুষ্টি সাধনে যথেষ্ট 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন ও বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণের মধ্যে তাহার স্থান 
অতি উচ্চে এ বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে নী । অগ্ঠকার প্রবন্ধ লেখক 
দার্শনিক সাহিত্যসেবী ও বুলেথক ; অগ্ঠকাঁর প্রবন্ধ তাহার উপযুক্ত 
হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক তীহার বক্তব্য বিষয়গুলি আট ঘাট বাঁধিয়া অথচ 
সতেজে বলিয়াছেন । বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ তেজই যথার্থ তেজ। এই 
প্রবন্ধে যাহার পবিত্র জীবনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহার তেজও এইরূপ 
সঙ্গত তে ছিল। এক্প মণিকাঞ্চন সংযোগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া 
যায় না। চত্্রনাথ বাবু ইংরাজিতে ও বাঙ্কালাতে যতদুর সম্ভব রুতবিষ্ঠ 
ছিলেন। 

১৮৫৪ খুষ্টাবে চিৎপুরস্থ ্রাঞ্চ ওরিয়েপ্টাল সেমিনারিতে চন্দ্রনাথ বাবুর 
সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়৷ আমি সেই সময়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িতাঁম। 
চন্দ্রনাথ বাঁবু আমা অপেক্ষা এক শ্রেণী নিয়ে পড়িতেন বটে, কিন্তু তিনি সেই 


সময়ে সর্ব্ব পরিচিত ছিলেন। তিনি ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাঁসবিহারী ঘোঁষের 
ঙ্ষারাণহী োলিন 2৮ বুনি. ভিত ১০ ০৯ 


পরলোকগত চন্দ্রনাথ বস্তু । ২৯ 


বাবু দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি ঘরে ও বাহিরে অনেক কাজ 
করিয়াছেন। চন্দ্রনাথ বাবু অসাধারণ সদক্তা ছিলেন কিন্তু প্রকাশ্ঠ স্থানে 
বন্ততা করিতে তিনি পছন্দ করিতেন না বাহিরে ও দুরে থাকিয়া তিনি 
কাজ করিতে ভাল বাসিতেন। 

সাহিত্য-পর্ষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য তীহাঁকে 
অনুরোধ করিতে আমি তাহার নিকট গিয়াছিলাম এবং নান! প্রকার 
ওজর আপত্বির পর তিনি এ পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। 

জীবনের শেষ ভাগে তিনি কিছু শোক পাইয়াছিলেন ও রোগগ্রন্ত 
হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন। তাহার কার্বাস্কলে 
অস্ত্র প্রয়োগের পর তাহাকে পূর্বের মতই প্রশাস্তমুখ দেখিয়াছিলাম। 
ত্বাহার জীবনী আলোচনা কেবল তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নহে, 
আমাদের শিক্ষার জন্যও দরকার। তাহার পুত্রগণ যদি তাহার গাহস্থ্য 
জীবনের কোনও পুস্তক লেখেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আত্মার, ভিতর 
পরমাত্মার ক্ষতি না হইলে চক্রনাথ বাবু ষে সমস্ত কাঁজ করিয়াছেন সে সমস্ত 
কাজ করা সম্ভবপর নহৈ। আমি সর্ধান্তঃকরণে চন্দ্রনাথ বাবুর জন্য পরিষদের 
এই শোক-সভাতে যোগদান করিতেছি ও প্রবন্ধ লেখককে প্রবন্ধ লেখার 
জন্য ধন্তবাদ দিতেছি । 

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন যে, 
বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই তিনি বাঙ্গালা ভাষাতে গ্রন্থ লিখিয়া- 
ছিলেন এবং সেই জন্ত আমরা তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি আমাদের বর্ত- 
মান সামাজিক অভাব প্রভৃতি নির্ভীকভাবে সমালোচনা করিতেন । তাহার 
সমর কৃতবিদ্ধ ব্যক্তিগণ ইংরাজিতে লেখাই পছন্দ করিতেন কিন্তু তিনি নিজে 
এ বিষয়ে বহ্কিম বাবুর পদান্ুসরণ করিক্সাছিলেন। তাহার লিখিত শকুস্তলা- 
তত্ব এক অমূল্য গ্রন্থ। শকুন্তলা চরিত্রের এন্ধূপ সমালোচনা জগতের 





০৮০৯৩৬৯১৮৮১০৮৯৯৮ ০৩ িিসসিত৮৬৬১০ি 


৩০ পরলৌকগত চন্দ্রনাথ বস্তু 





সাহিত্যের মধ্যে এক ডি শে আসন গ্রহণ করিবে। তিনি এই এক গ্রন্থ 
লিখিলেই অমর হইতেন। এই গ্রস্থ অনেক ভাঁায় অনূদিত হওয়া উচিত। 
তিনি সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন এবং পরিষদের উন্নতির 


' জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। হিনদুত্ব ও হিন্দু আদর্শের প্রতি তাহার 


'গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ শ্রদ্ধা বন্ধিম বাবুরও ছিল। 

 অভ্ঃপর সভাপতি মহাশয় বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের পক্ষ হইতে নিষ্ন- 
লিখিত ছুইটা প্রস্তাব সভাস্থলে উপস্থিত করেন সর্ব্ব সম্মতিক্রমে প্রস্তাব 
দুইটা গৃহীত হয়_-€ ১) বঙ্গ সাহিত্যের গৌরবস্থল ও অন্কুরক্ত সেবক, পরি- 
যদের তূৃততপূর্ব্ব সভাপতি ও বিশিষ্ট সভ্য, বিচক্ষণ সমালোচক চন্দ্রনাথ বন্ধু 
মহাশয় বঙ্গ ভাষাকে বিবিধ সম্পদে সম্পন্ধ করিয়া লোরস্তকরিত হইয়াছেন, 
তাহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা সমাজের অসাধারণ ক্ষতি 
হইয়াছে। তাহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও শোকার্ পরিষৎ আন্তরিক শোক 
প্রকাশ করিভেছেন ও তাহার শোকার্ভ পরিজনগণের সহিত সমবেদনা 
প্রকাশ করিতেছেন । 

(২) পরিষদের ভৃত-পুর্বব সভাপতি চন্দ্রনাথ বন্গু'মহাশয়ের স্মৃতি বক্ষার্থ 
বঙ্গীয় চিট সংকল্প করিতেছেন; পরিষদের কার্ধ্য-নির্বধাহক 
সমিতি তাহার স্বৃতিরক্ষার আবস্তক ব্যবস্থা করিবেন । 

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিদ্বাভূষণ মহাশয় 
সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ অর্পন করিলে পর সভাভঙ্গ হইল । 
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পাইকপাড়া ও রা রি 





পাই কপাড়া,ও কান্দী রাজবংশ টউত্তর-রাট়ীয় কায়স্থ-সমাজের 
একপ্রকার নেতা। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ লিংহ 'ও লাল! বাবুর 
নাম বঙ্গদেশে বহুদিন হইতে লমানভাবে চলিয়া আসিতেছে 
দানশীলতা ও ধর্মপ্রবণতায় এই বংশ সকলের নিকট সন্মানিত। 
লাল বাবুর স্বার্থত্যাগ ও অক্ষয় কীস্তি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত। যত্ত- 
দিন চিরস্থায়ী বন্বোবস্ত বঙ্গদেশে বর্তনান . থাকিবে ততদিন 
গঙ্কাগোবিনের নাম বঙ্গদেশীয় দিগের স্বৃতিপথের বহিভূ্তি হইবে 
না। লর্ড কর্ণওয়ালিসের অক্ষয় কীর্তি গঙ্গাগোবিনের সহিত ও 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সহিত বিজড়িত; 'এজন্ত এই রাজবংশের 
সংক্ষিপ্ত ইতিবুন্ধ সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে অগ্রসর 
হইয়াছি। 

কান্দী রাজবংশ অনাদ্দিবর সিংহের অধস্তন জীবধর সিংহ 


| প্রাছৃভ্তি। অনাদিবর সিংহ অযোধ্যা হইতে আগমন 


" করিয়া বগদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। অনাদদিবর সিংহ 
হইতে জীব পর্বাক গর্রশীলিসিএএ কি দু ২4 


পি 


[২ 


পৰিগ্যাবিনর সম্পন্নাঃঅস্তঃ শ্রীকরণান্বরঃ। 
অযোধ্যা মথুরা মায়াগ্চ্রীতাঃ প্রাঞ্চমঞ্চিতাঃ | 
পূর্বোহনাদিবরঃ সোমস্তটচব পুরুযোত্তমঃ | 
স্থরর্শনো দেবদত্ত এতে পঞ্চ বশন্বিনঃ | 

বাহস্তঃ সৌকালিনস্চৈৰ মৌদৃগল্যশ্চ ততঃপরম্‌। 
বিশ্বামিত্রঃ কাশ্তপশ্চ গোত্রমেষাং ক্রমাছিছঃ ॥ 
সিংহে। ঘোষশ্চ দাসশ্চ মিত্রে। দত্তৃশ্চ পঞ্চমঃ | 
ইমে পদাধনঃ পঞ্চ পঞ্চ গোত্রাভিস্থচকাঃ। 

সিংহ ঘোষাবযোধ্যায়া দাসশ্চ মথুরাপুরাৎ / 
মায়াপুরীং পরিত্য্ মিত্র দূত্বৌ তথা বধুঃ ॥ 
ততঃ কাশ্তপ শার্ডিলো দাসঘোষৌ সাসতাচ। €?) 
ভরদ্বাজ করাভ্যান্ত সহিতৌ পঞ্চ সংগতৌ ॥ 


চর . * রঙ ক ্ 


অথ পিংহেশ্বরগ্রামে সিংহোহনাদিবরোহবসৎ। ' 
কীর্তিমানতৃলপ্রজ্ঞঃ স্থাপকঃ শিবলিঙয়োঃ ॥ 
নরোবর প্রতিষ্ঠাতা। ব্রাহ্মণাতিথি পুজকঃ ৷ 
দেবার্চনারতো৷ দাত। স্বজ্াতিপরিপালকঃ ॥ 
তল্মাৎ হুর্যাধরোজাতঃ পিতৃমার্গান্ুসারকঃ। 
তৎস্থতো বিশ্বরূপোহভূৎ কুলতো! বিশ্ববীক্ষিতঃ ॥ 
বিশ্বরূপাৎ বরাহোইভূৎ তস্মাৎ মদন ভৈরবৌ । 

ৃ সুরাপানাদবৈধাচ্চ বিদবিষ্াশ্চাশ্ববিক্রয্বাৎ ॥ 
ভৈরবেন কৃতশ্রা্ধো৷ নিন্দিতোইপি ন্ববন্ধুভিঃ 
বালিকা বরমাসাদ্য রাণোপাধি বিভূষিতঃ ॥ 


[৩] 
মদনে! মদন প্রায়ো জাজি গ্রামাধিপোহতবৎ ৷ 
ভৈরবাড্ডোমনোজাতঃ এমনম্ৎ স্ুতোত্রমঃ ॥ 
তস্মাৎ লম্্মীধরোজজ্ঞে সাক্ষাৎ লক্ষমীধরোপমঠ ৷ 
গুণাধারোহপি সংক্ুন্ধী কৃতোহ্ধ্যান্তে বিডস্বিতঃ ॥ 
ধীরঃ সদসি বিখ্যাতঃ করণানাং গুরুত্থিতি | 
তস্তপুত্রানত্য়ঃ খর্বমানো জ্যেষ্ঠ গদাধরঃ ॥ 
বঙ্গান্‌ ভগীরথো যাতঃ কনিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠতাং গতঃ। 
করাতি ব্যাসনামায়ং শুদ্ধকীত্তিং সুবিশ্রুতঃ ॥ 
সর্ধে জানস্তি কর্ম্াণি ভু্রাস্িন্ত ধীমতঃ। 
স্বজাত্যৈপরমঃ পৃজ্যঃ ভক্তিনিষ্টঃ কুলেশ্বরঃ ॥ 
নিন্মমে বসতিং রম্যাং নায়। ব্যাসপুরং মু 
ব্যাসাজ্জাতৌ বামদেকো বনমালীচ সুক্রুতঃ ॥ 
পতিত! বামদেবোহভূদেগাপকন্তা। পরিগ্রহাৎ 
কল্যাণপুর কান্যাং স উবাস চ তয্াসহ ॥ 
ত্যক্ত স্ববসতিগ্রামম্‌ ধিকৃক্কত্যচাগ্রজম্‌। 
কনিষ্ঠ বনষালীতু ময়ুরাক্ষী তটস্থিতম্‌ ॥ 
বনংছিত্বা বসৎ কান্দীপুরে সিংহে| নরেন্দ্রবৎ। 
প্রদিদ্বশ্টাভবৎ তত্র বহুমানী কুলেশ্বরঃ ॥ 
শিবলিঙ্গ ত্রয়ং বিষুং লগ্ষ্মীনারাক্ণং শিলাম্‌। 
প্রতিষ্ঠাপা খনিত্বাচ সরাংসি বিবিধানিচ ॥ 
চকার চ নিজাবাসং গৃহং রম্যং মহোদয়ঃ | 
কেশবঃ শ্রীপতিশ্চাম্মাৎ জক্ঞাতে তনয়ৌ গুভৌ। 
সাধনৈর্বিবিধৈঃ সিদ্ধিরামীৎ কেশব স্থরিণঃ। 


এক ২ কও তে পনি এাঝখাণক আর্তি 


1 ৪] 
কেশবাৎ তনযোজ্াতঃ খ্যাতো রাঁজ। বিনায়কঃ। 
প্রতাপে পালনে দানে বিপ্রভকৌ সদারতঃ॥ 
দিবামতিথিশালাং স প্রতিষ্ঠাপ্য থাবিধিঃ 1 
পরিপোষ্তচ দীনাদীন্‌ প্রাপদেশশ্রুতং বশঃ 
কান্দীশঃ প্রথমন্তস্ত পুত্রো! জজ্ঞে মহামতি? ৷ 
গোপালপৃতি রাঁজাথাঃ সর্বলক্ষণ সংযুতঃ॥ 
দ্িতীয়স্তনস্থঃ প্রামান্‌ রাজ। লক্ষ্মীধরস্ততঃ। 
. প্রসিদ্ধঃ সর্বতোভদ্রঃ সুপটু রাজ কর্মান্থ ॥ 
তন্তপ্রথম পত্যাস্ত জজ্িরে তনয়াজ্য়ঃ | 
কুদ্রো দামোদরে! বিদ্তাধরশ্চেতি বিচক্ষণাঃ ॥ 
কান্দীশন্তত্র বৈ কৃড্রো রুজ্রসেবাপরায়ণঃ | 
লেভে কৃতার্থতাং তুর্ণং রু্রদেব কপাশ্রিতঃ॥ 
শাসপারাগতঃ খ্যাতো দামোদর উদারধী:। 
ইষ্টানিষ্টো দ্বিজাদ্িষ্টো বিশ্রুতে। রাঢ়মণগ্ডলে ॥ 
ততো জাত্যস্তরীতৃতো ভ্রষ্টো বিদ্াধরোইভবৎ । 
পত্রাং রাজ্জে দ্বিতীয়ায়ামাশবাঁসৌ বভৃবতূঃ ॥ 
বঙ্গবেড়ং তয়োরাশে! বাসে বঙ্গং জগামচ। 
বাসপুত্রো দ্বিতীয়স্চ বরেন্দুক্ষিতিমাশ্রয়ৎ ॥ 
কুদ্রন্তচ ত্রয্ঃ পুজাঃ জযোষ্ঠঃ উদ্ধারণঃ স্থৃতঃ | 
উদ্ধারণস্ত বল্লালঃ পুক্রস্তারাঁপতিস্তথা ॥ 
কত্রপুতো স্থিতীয়ন্ত নাক়া গণপতিঃ কৃতী । 
কান্দীশে দীর্তিকাকারঃ শক্তি ভক্তি নিয়ন্ত্রিত ॥ 
তৃতীয়ে। কুদ্রজো বিষুঃরন্যপত্থী সমুস্তবঃ | 


এপণািক্ তাজ ৯7 ভাওাজ্তন্জা জিখ্ািতিটিলক 0:72 


1 ৫] 
ষটুতে গণপতেঃ পুজাঃ প্রসিদ্ধ! বংশরুদ্বর] 
জাতাঃ সিংহকুলে সিংহো। ধখ। গা সরিৎকূলে ॥ 
জ্যেন্ঃ জীবধরঃ শ্রমান্‌ গুলো রাঢ়মণ্ডলে । 
শ্রেস্টঃ প্রভাকরঃ জ্ঞেয়ঃ করণোৎ্কর্ষ হেতুনা ॥ 
নামত্যামেতরোঃ থণ্ডে গ্রামন্ত দ্বে বভূবতুঃ। 
ভত্তরস্থং কনিষ্টস্ত জ্যোষ্টন্ত দাক্ষপস্থিতম্‌ ॥ 
দ্বিতাযস্যাং স্রিগ্াং হ্ুতৌ নারদে। মধুন্থদনঃ। 
মাধবী পুরদাশ্রিত বিশ্রুতৌ গুণভূষিতৌ ॥ 
কুলাংশে মধু অর্ধ।ংশেো। নারদঃ শ্রেন্ঠ ঈারতঃ। 
উত্তবশ্চতৃতীয়ন্তাং পত্রযান দজয়োদব যোঃ। 


যয়োনাম্া! সমাধ্যাতে নন্দনশ্চ (বকর্তনঃ 1৮ 
[বগ্থা-াবনয় সম্পন্ন শুকরণ বংশোডূত যশত্বী পাচজন কারন 


অনাদিবর সিংহ, লোমেশ্বর ঘোষ, পুরুষোত্তম দাস, স্থৃদর্শন নিজ 
ও দেবদত্ত অযোধ্যা, নথুরা ও মায়াপুরী হইতে আগমন করেন। 
তাঙ্ার। নকলেহ ফ্রাঁমক বাতন্ত-সৌ কাণিন, মৌদ্‌গল্য বিশ্বামিত্ 
ও কাশুপগোত্রধারী ছিলেন। ইহাদের পাঁচজনের উপাধি 
ক্রমশঃ সিংহ ঘোষ দাস মত্র ও দত্ত । [সংহ ও ঘোষ উভয়ে 
অযোধ্যা হইতে, দান মথুরা হইতে এবং মিত্র ও দত্ত মায়াপুরী 
হইতে আগমন করেন। তাহারা এপ্রদেশে আসিয়। কাস্তপ, 
শাঙ্ডিল্য ও ভরদ্বাজ পোত্রীয় কারস্থ ও কর কায়স্থের সহিত 
মিলিত হন। এ নকল কায়স্থের ৰাস পূর্ব হইতে এদেশে ছিল) 

অনাদিবর সিংহ সিংহেশ্বর গ্রামে বাস করেন। তিনি 
কীত্তিমান্‌ ও অতুলপ্রজ্ঞ ছিজেন। 1শৰলিঙ্গ সপন ও সরোবর 
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*মতিখির পুজা করিতেন এবং দেবসেবারত ও স্বজাতির প্রতি- 
পালক ছিলেন। অনাদিবর সিংহের হুর্যযধর নামে এক পুক্র জন্মে । 
তিনিও পিতৃমার্গ অনুদরণ করিয়্াছিলেন। তাহার পুজের নাঁম 
বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপের পুত্র বরাহ; বরাছের ছুই পুত্র মদন ও 
ভৈরব। স্বরাপান, অশ্ববিক্রয় প্রভৃতি অবৈধ কার্ধ্য কর! হেতু 
নিজ বন্ধুবর্গ কর্তৃক নিন্দিত হইলেও ভৈরব পিতৃশ্াদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। কালিকাদেবীর বরপ্রাপ্ত হই! মদন রাণী! উপাধি দ্বারা 
ভূষিত হন। তিনি দেখিতে মদনের তুল্য ছিলেন ও জাজিগ্রামের 
রাজ। হইয়াছিলেন। . ভৈরবের পুত্র ভোমন ) ডোমনের পুক্ধ 
ইমন। ইমনের সাক্ষাৎ লক্্মীধরের স্যার লক্ষমীধর নামে এক পুত্র 
জন্মে। তিনি অতিশয় গুণবান, ধীর ও সভাস্থলে বিখ্যাত 
ছিলেন এবং তিনি কায়স্থ সমাজ কর্তৃক “করণ-গুরু” আখ্যা প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। তাহার তিনপুক্র; গদাধর, ভগীরথ ও ব্যাসসিংহ । 
গদাধর জোষ্ঠপুত্র হইলেও সম্মানে খর্বত! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তগ্গীরথ বনজ শ্ররেণীতৃক্ত হন ও কনিষ্ঠ শ্রেষ্টতালাভ করেন। 
করাতী ব্যাদ সিংহ শুদ্ধ-কীন্তি শ্বজ্জাতিপৃজ্য ভক্তিমান্‌ ও কুলশ্রেষ্ঠ 
ছিলেন। তিনি সকলপ্রকার দু্ধর কার্ধা সম্পাদন করিতে 
পারিতেন এবং তিনিই ব্যাদপুর নামক সুন্দর বাসস্থান নিন্াণ 
করেন। 

ব্যাম সিংহের করাতিয়া আথা। প্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে 
যে, তিনি বল্লালসেনের মন্ত্রী ছিলেন। হান নীচকুলোভবা রমণীর 
সহিত সহবাস হেতু অপবাদে বল্লালসেন কলঙ্কিত হওয়ায় ব্যাসসিংহ 


বল্লালের গৃহে জলপান্‌ পধ্যন্ত করিতে অস্বীকার করেন। 
৮.8 ১৭5 একি এড্িরাটীতে 


[$+ 1] 
আসিক্াা আহারাদি ন। করেন তবে করাত দ্বারা তাহার শির- 
শ্েদন কর! হইবে। ইহাতেও ব্যস. সিংহ কিছুমা বিচলিত 
হইলেন না। তিনি তেঙ্শ্বিত! প্রদর্শন করিয়! রাজাজ্ঞা উপেক্ষা 
করিলে উক্ত ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া অক্ষয় কীন্তি রাখিরা! 
ছিলেন৷ এজস্ত তাহীর পিতা করণ গুরু বলিন্পা পু্জিত 
হ্ইয়াছিলেন | 


ঢাকুর বা বারেন্ত্র কায়স্থ-তব্বে লিখিত আছে যে, 
“আছয়ে প্রবাদ শুনছে সংবাদ 
২... উত্তর রাটী সমাজে । 
শ্রীঅনািবর, তার বশংধর 
ব্ামসিংহ বংশ মাঝে ॥ 
সেহ পানাহার, নাকরে স্বীকার, 
একদা বল্লাল ঠাই । 
করাত, প্রহারে, ব্যাসসিংহ শিরে 
ছেদ্দিতে বলিল৷ তাই ॥ 
সেই সে কারণে, তারে সর্বজনে 
করাতিয়া আখ্যা দিল। 
-পেয়ে তার নাম, খ্যাত সেই গ্রাম 
থা সে বাঁস করিল ॥** 


ব্যাসের ছুই পুত্র; বনমালী ও বামদেব । বামদেব গোপকন্তা 
পরিগ্রহ করা হেতু তিনি নিজ বসতি গ্রাম ত্যাগ করিয়া ও 
অগ্রজকে ধিক্কার দিয়া পতিত হন। তিনি গোঁপকন্তার সহিত 
কান্দী কল্যাণপুরে বাস করেন। কনিষ্ঠ বনমালী বন কাটিয়া 
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মহৃরাক্ষী তটন্থ কান্দীতে বাসস্থান নিশ্খাণ করেন। তিনি 
বহুসম্্ান লাভ করিয়াছিলেন ও কুলেশ্বর ছিলেন। তিনটি 
শিবলিঙ্গ, বিুসূর্তি ও লক্্মীনারায়” শিলা প্রতিষ্ঠা করেন ও অনেক 
পুষ্করিণী খনন করেন। বনমালীর ছুই পুক্র; কেশব ও গ্রীপতি। 
কেশব বিবিধ সাধন! করিয়া! সিদ্ধি লাভ করেন ও বাঁরাপসীতে, 

দেহত্যাগ করা হেতু পরম! গতি লাভ করেন। 
কেশবের পুত্র বিখ্যাত রাজ বিনান্নক সিংহ । তিনি প্রতাপে, 
প্রজাপালনে, দানে, ব্রাহ্মণতক্তিতে, অতিথিশাল! স্থাপন ও 
দীন অনীন পরিপোষণ দ্বারা দেশবিখ্যাত যশং লাভ করেন। 
ত্বাহার প্রথম পুঞ্ধ গোপাল পতিরাজ, তিনি 'সর্ববসথলক্ষণঘুক্ত 
ছিলেন। দ্বিতীয় পুঝ্র রাজা লক্্মীধর। রাজা লক্ষীধর প্রসিদ্ধ 
ভদ্র ও রা্কর্মপটু ছিলেন তাহার প্রথমা পত্ীর গর্ভে তিন 
বিচক্ষণ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, রুদ্র, দামোদর ও বিদ্যাধর | 
জ্যেষ্ঠ রুদ্র কান্দীতে বাদ করিয়া কুদ্রদেব-সেবাপরায়ণ ছিলেন ও 
কুদ্রদেবের কৃপায় তিনি শীঘ্রই কৃতার্থত লার্ভকরেন। উদার- 
বুদ্ধি দামোদর সামপাড়া গমন করেন ও ক্জাঢ়মগ্ুলে বিখ্যাত হন। 
-বিদ্াধর জাত্যন্তরগত ও তুষ্ট হইয়া পতিত হন। দ্বিতীন্প! পত্রী 
গর্ভে আষ ও বাস ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। আষ ওবাস 
উভয়েই বঙ্গদেশ গমন করেন । বাসপুত্র বরেন্ত্রভূমি আশ্রয় করেন। 
কুদ্রের তিন পুত্র, উদ্ধারণ, গণপতি ও বিষণ । উদ্ধারণের' 
ছুই পুন্র বল্লাল ও তারাপতি। রুদ্রের পুত্র গণপতি দীর্থাকার 
পুরুষ ছিলেন ও শক্তিউপানক ছিলেন। তৃতীর় পুত্র বিষুঃ পুন্তা- 
“ গ্রা্ে গিয়া বাস করেন। গণপতির ছত় পুত্র ষথা-_জীবধর, 

প্রভাকর, নারদ, মধুহ্দন, নন্দন ও বিকর্তন। 


ঃ 
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এই পর্ধ্যস্ত ঘটককার্িকার বর্ণনা । তাহার পর সরকারী 
কাগজপত্রে এই বংশের ইতিহাস পাওয়া যায়। জীবধর বংশে 
হরেকুফ সিংহ প্রথমত: মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দীতে বাস 
করেন । তিনি প্রথমতঃ কুসীদজীবীর ব্যবসার করিতেন, পরে 


রেশমের ব্যবসাক্ প্রচুর অর্থ উপার্ভন করেন। হরেরুষ সিংহ: 


মহারা্ীকরদিগের আগমন সময়ে কান্দী হইতে ভাগীরথীর পুর্বর্তীর, 
ৰোয্ালিক্স। নামক স্থানে নিজ বাসস্থান নির্দেশ করিতে বাধ্য হন। 
তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবকে অনেক টাকা নজর দিয়া & গ্রাম 
প্রাপ্ত হন, এখনও প্র গ্রাম কান্দী রাজবংশীরদিগের সম্পত্তি মধো 
পরিগণিত । 

হরেক নিজে বৈষ্ণবধন্মীবলম্বী ছিলেন ও সমুদয় পরিবার- 
বর্গকেও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । তীহার তিন পুত্র 
নারারণ সিংহ, গৌরাজসুন্দর ও বেহারী সিংহ। ইহাদের মধ্যে 
গৌরাক্গসুন্দরই কার্ধ্যে পটু ছিলেন ও বঙ্গাধিকারী মহাশয়দিগের 
অধীনে কার্্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করেন ও বিস্তর মহাল তালুক ও লাখেরাজ জমী থরিদর করেন 


দেবসেব! প্রভৃতিতে তীহার যথেই আগ্রহ ছিল। তিনি দিলীরূ' 


বাদ্দসাহ সাহ. আলমের নিকট হইতে কান্দীতে ৬রাঁধাবল্পভ 
ঠাকুরের মন্দির নির্মাণ জন্ত চিরস্থায়ী সনন্দ প্রাপ্ত হন ও মজ্ভুষ- 
দার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । এক সময়ে তিনি নবাবের, 
এমতার্থ মহলের কার্ণিসের অনুকরণে অক্রালিক৷ প্রস্তৃত করেন ও 
নবাব সিরাজউদ্দৌলা এ সংবাদ পাইয়া ততক্ষপাৎ এ কার্ণিস ভগ্ন 
করিতে আদেশ দেন। এখনও প্র অক্লীলিকার ভগ্নাবশেষ বর্তৃ- 
মান। তাহার কোন পুত্রাদি ছিল না। কন্িষ্ট ভ্রাতা বেহারী 


[১০] 
সিংহের দীনদয়াল, রাধাকান্ত, রাধাচরণ ও গন্গাগোবিন্দ নামে 
চারিপুত্র হয়। গৌরাঙ্গ রাধাকান্তকে দন্তকপুত্র গ্রহণ করেন । 


রাধাকান্তও বঙ্গাধিকারীর অধীনে কার্ধে নিষুক্ত হইক্মাছিলেন 
ও নিজ ক্ষমতাদ্ব বহু সম্পত্তি অর্জন করেন) ওয়েষ্টল্যাণড সাহেব 
রাধাকাস্তের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে”_ ৮ 
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রাধাকাস্ত নবাব মালিবন্দী খা ও সিরাজ-উদ্দৌলার দসধীনে 
একজন উচ্চপদস্থ রাজস্ব কন্মুচারী ছিলেন] এখন ইংরেজের! 
বাদসাহ সাহু আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িয্মার 
দেওযানী প্রাপ্ত হন গেই সময়ে বছুতর বন্দোবস্তী ও আদায়ের 
কাগজপত্র হংরেজের হস্তে দিয়া তাহার্দিগকে যথেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছিলেন এজন্ক পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে পায়ের মাহাল 
দেওয়া হয় ও হুগলীতে শুন্ধ আদায় করিবার স্বত্ব অর্পণ 
করা হয়। 

রাধাকান্ত নিজামতে বেশী দিন কার্য্য করিতে পান নাই, 
কারণ ইংরাজ্ঞদের স্হিত তাহার চিঠিপত্র চলা তিনি সন্দেছের 
'সপান্ধ হন। লে সময়ে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার অদম্য ক্ষমত! ও 
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অপরিসীম প্রতৃত্ব। তিনি রাধাকাস্তকে সন্দেহ করিয়! প্রতি- 
শোধ লইতে বদ্ধপরিকর হুইয়াছিলেন। বহপুর্বে রাজা! ছল্ল ভরাম 
ব্রাধাকান্তের গুণে আকুষ্ট হইস়্াছিলেন এজন্য তিনিই রাধাকান্তকে 
তাহার সর্বনাশের চেষ্টার সংবাদ দেন ও রাজা ছুল্লভরামের উপ- 
দেশেই তিনি নদীয়্ায় পলায়ন করেন। ননীয়ায় মে সময় নবাৰ 
সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হইতেছিল। রাধাকাস্ত 
পিরাজ উদ্দৌলার সম্বন্ধে অনেক গোপনীয় সংবাদ দেন ও তাহার 
স্বার। ইংরাঁজের1 পলাশীর যুদ্ধে অনেক উপকার পাইয়াছিলেন। 

নবাব যীরজাফর নবাবীপদ প্রাপ্ত হইলে ক্লাইব তীহাকে 
মহম্মদ রেজা খ1 ও রাজা ছুর্ভরামের সহিত রাজস্ব বিভাগের 
তত্বাবধানে নিষুক্ত করেন। রাধাকান্ত অতিশয় হিন্দু ছিলেন ও 
তিনি কান্দীর ঠাকুরবাটার উন্নতি করেন । ১১৬৮ সালে তিনি 
অনেকগুলি গ্রাম খরিদ করেন ও ৯১৭৮ সালে এ সমুদয় গ্রাম ও 
আরও চারি গ্রাম তিনি ৬রাধাবল্পভ জীর নামে অর্গণ করেন। 
তাহার স্মরণশক্তি” অতিশয় তীক্ষ ছিল ও কার্য/পটুতাও বিলক্ষণ 
ছিল। রাজস্ব বিষয়ে তাহার অদাধারণ বুযুৎপত্তি ছিল |. ১১৭৯ 
সালে মৃত্যুর দুইদিন পূর্বের রাধাকান্ত তাহার তৃতীয় ও চতুর্থ ভ্রাতা 
রাধাচরণ ও গঞ্গাগোবিন্দকে ৮রাধাবল্লভঙ্গীর সেবায়েৎ নিধুক্ত 
করেন ও ঠাকুরের সম্পত্তি তত্বাবধান করিতে আদেশ দেন। 

রাধাচরণের ছুই পুত্র; রামানন্দ ও বিজয়গোবিনদ। তিনি 
১১৩৪ মাল পর্য্স্ত বাটার কাজকর্ম চাঙী "হইতে তত্বাবধান 
করিতেন । 

গঙ্গাগোবিন্দ দিংহই এই বংশের মধ্যে প্রসিদ্ধিলাঁভ করেন। 
গঙ্গাগোবিন্দের নাম কাহারও অবিদিত নাই। ভর্ববান্‌ তাহাকে 
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অপ(রমিত বুদ্ধি ও ক্ষমত| দিয়াছিলেন। চিরস্থারী বন্দোবস্ত 
সঙ্গাগোবিন্দের সাহাব্য ব্যতীত মম্পন্ন হইতে পারিত না ও 
হর নাই। তাহার সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশের রাজনীতি তাহার 
হস্তে পরিচাপিত। 

মুনলমানদিগের রাজত্বকালে তিনজন প্রধান কর্মচারী দিলীর 
বাদসাহের নিকট হইতে কার্ধযভার প্রাপ্ত হইতেন। 

€১) নবাব 

(২) রাপ্ধন্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারী 

(৩) রায় রায়ান বা ফৌজদারী বিভাগের প্রধার্দ কর্ণচারী। 

এই তিন কর্মচারীর পদ পুরুষাহুক্রমে দেওয়া হইত। বান 
সেরেস্তার কার্য বঙ্গাধিকারীদের ছিল ও পুণিসের কার্ধ্য মহা-. 
*. রাজা রাজবল্পতের ও তীছার পুর্ববরপুরুষগণের ছিল। গঙ্গাগোবিন্দ 
.বঙগাধিকারীর অধীনে কাধ্য করিতেন । 

গ্রঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাহার ভ্রাতা অবসর? গ্রহণ করার পর 
১৭৬৯ থুষ্টান্বে মহম্মদ রেজা খাঁর অধীনে কান্ুনগোর কার্ধ্যে 
নিষুক্ত হন। তাহার কর্মকুশলতা, কার্য্যপটুতা, বুদ্ধি ও প্রতিত৷ 
ওয়ারেন হেষ্টিংসের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ওয়ারেন 
হেষ্টিংন্‌ গবর্ণর জেনারেল নিষুক্ত হইলে তিনি গঙ্গাগোবিন্দ 
মিংহকে দেওয়ান ও কাশিমবাজারের কান্তবাবুকে নিজবাটার 
তত্বাবধান কার্ষ্যে নিযুক্ত করেন। গঙ্গাপোবিন্দ সিংহ কিছুদিন 
কাধ্য করার পর ১৭৭৫ খুঃ মে মাসে হেষ্টিংসের বিপক্ষ পক্ষ 
অধিক হওয়ার পদচ্যুত হন কিন্তু কর্ণেল মন্থীনের মৃত্যুতে ১৭৭৬. 
খুঃ ৪ঠা নভেম্বরে পুনরায় পদে নিযুক্ত হন। 
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গঙ্গাগোবিন্দ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন বে, তিনি কাজকর্ম 
পাইবার মাননে মুর্শিদাবাদ আসিয়া কাস্তবাবুব পল্লীতে গঙ্গাতীরে 
বান। গ্রহণ করির! অবস্থিতি করিতেছিলেন। একত্রে একস্থানে 
বাস হেতু কান্তবাবুর সহিত গল্গাগোবিন্দের বিশেষ দৌহা্দী জন্মিয়। 
ছিল। একদিন কাস্তবাবু কথা প্রসঙ্গে হেষ্টিংসের জীবনরক্ষার বিষয় 
উত্থাপন করিনা তাহাকে হেষ্টিংস্প্রদত্ত কাগজখানি দ্বেখাইয়া- 
ছিলেন । হেষ্টিংস্‌ তন্র্শনে সহজে বুঝিয়াছিলেন যে, কান্ত বাবু 
যে সাহেবের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন দেই সাহ্বেই তখন 
কলিকাতার গবর্ণর জেনারেল। তখন গঙ্গাগোবিন্দ প্রমুখাৎ 
সকল বৃত্তান্ত 'মবগত হইয়া কাস্ত বাবু কাগজ থণ্ডের উপকারিতা 
বুঝিয়্াছিলেন ও উভগ় বন্ধু পরামর্শ স্থির করিয়। কলিকাত। গমন 
_জন্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যথাসময়ে বন্ধু কলিকাতা প্ছিকা 
গবর্ণর জেনারেলের সহিত্ত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেস্তে প্রতিদিন 
রাজপ্রাসাদের ফটক পার্শে দণ্ডায্বমান থাকিতেন। হেষ্টিংদ্‌ অপ- 
রাহে, যখন বায়ু'সৈধনার্থ বাহির হইতেন তখন প্রত্যহ বন্ধুঘ্ধয়কে 
দাড়াইয়া থাকিতে ও অভিবাদন করিতে দেখি! ৫1৭ দিন পর 
তাহাদিগকে ডাকিয়া নিত্য উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করেন! 
গঙ্গাগোবিন্দ কান্ত বাবুর নিকট হইতে কাঁগজখথ গু লই গবর্ণরের 
হস্তে দ্বেনে। তদর্শনে সকল কথা হেষ্টিংসের মনে পড়ে ও তাহা" 
দ্রিগকে পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাৎ করিতে আদেশ দেন। 
পরদ্ধিন হোষ্টিংস্‌ উভয়কে গবর্ণমেপ্টের অধীনে যোগাতামুবপ পদে 
নিযুক্ত করেন। গঙ্গাগোবিন্দ গবর্ণর জেনারলের দপ্তরে সামান্ 
মহুরীর পদ প্রাপ্ত হন ও কান্ত বাবু লাট সাহেবের ও তৎপত্থীর 
নিজ ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় করা ও ভূত্যাদদির কার্ধা তত্বাবধান 
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করার জন্ত সরকারের পদে নিধুক্ত হইয়াছিলেন। দশ-শাল! 
বন্দোবস্ত ও-চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তাহার অসীম ক্ষমতা ছিল। 
১১৮৪ সালে দিনাজপুরের রাজা বৈস্তনাথের মৃত্যু হইলে 
তাহার দত্তকপুত্র রাঁধানাথ ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কান্তনাথের 
মধ্যে উত্তরাধিকারী স্বত্ব লইয়া বিবাদ হয়। হেষ্টিংস গঙ্গা- 
গোবিনোঠ পরামর্শে রাধানাথকে জমীদারী দেন ও রাজার 
নাবালক অবস্থায় তিনি জমীদারী পর্যালোচনা করেন ও অভি- 
ভাবক ছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দের সেসময়ে প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা 
অসাধারণ ছিল। সকলেই তীহাকে সন্মান ও ভয় করিতেন । 
নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাহাকে হেষ্টিংপের পর “দ্বিতীয় ব্যক্তি 
জ্ঞান করিতেন। কিনি বলিয়াছিলেন প্ব্রবার অপাধ্য পুত্র 
জবাধ্য কেবল ভরস গঙ্গাগোবিন্দ” ৷ এডমও বার্ক গঙ্গাগোবিন্দ 
ংহকে বথাশক্তি গালি দিতে ক্রুটী করেন নাই, কিন্তু যেসময়ে 
হেষ্টিংদ বঙ্গদেশে ছিলেন সেসময়ে গঙ্জাগোবিন্দ পিংহের মত 
লোকের সহায়েই ইংরেজেরা ভারতে সাত্তরাজোর ভাত্ত স্থাপনে 
1 সক্ষম হইয়াছিজেন। হেষ্টিংস স্বীয় শক্তি সঞ্চালনের কেন্দ্রস্থান 
বঙ্গদেশে গঙ্গাগোবিন্দের মত লোকের সহায় না পাইলে এত দূর 
কৃতকাধ্য হইতে পারিতেন কি ন! সন্দেহ। 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বিরাট মাতৃশ্রান্ধের কথা বোধহয় 
/সকলেই শুনিয়াছেন। উক্ত শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাশী কাক্ষী মিথিল! 
নবদ্বীপ হইতে পণ্ডিত মণ্ডলীর শুভাগমন হইয়াছিল। নবদ্ধীণ, 
নাটোর বর্ধমান ও দিনাজপুরের রাজ! ও বহুতর জমীদার 
শ্রাঙ্ধোপলক্ষে কান্দী আসিয়াছিলেন। বহুতর খাগ্ধপ্রব্যের আয়োজন 
হইয়াছিল এবং দুগ্ধ ঘৃত, তৈল, অল্প ও দ্বাইল রাখিবার জন্য 
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পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল। ব্রাক্ষণদিগকে অপরিমিত দিধা- 
দেওয়। হইত। কথিত আছে যে পুরীধাম হইতে জগন্নাথ দেবের 
প্রসাদ আনাই ব্রাহ্মণ তোজন করান হইয়াছিল। রাজ! 
কুষ্চন্ত্র অন্থস্থ থাকায় তিনি তাহার পুত্র.-শিবচজ্্রকে শ্রাদ্ধ সভায় 
প্রেরণ করেন। ১ শিবচন্দ্র প্রথমতঃ আসিতে স্বীকার পান নাই 
কিন্তু পিতার আদেশে আসিতে শ্বীরুত হন। শিবচন্ত্র দেওয়ানের' 
প্রদত্ত সিধা পাইয়! ভিক্ষুকদিগকে সমুদয় সিধা দান করেন। 
দ্বিতীয়বার সেই পরিমাণ নিধা দেওয়। হয়, তাহাও রূপ ভাবে 
শিবচন্দ্র দান করেন । শিবচন্দ্রের নিকট তৃতীয়বার দিধা প্রেরিত 
হইলে তিনি ব$লন যে “দেওয়ানজী, এ যে দক্ষষজ্তের আয়োজন । 
শিবচন্ত্র দেওয়ানজীর উত্তরে তাহার দাস্তিকতাপূর্ণ কথাতে 
প্রথমতঃ অসস্তষ্ট হন কিন্ত, দেওয়ানজীর উত্তরের শেষভাগে 
সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। দেওয়ানজী উত্তর দেন “দক্ষষ্ঞের 
চেয়েও বেশী__-কাঁরণ তাহাতে শিব যান নাই, ইহাতে শিবের' 
আগমন হইয়&ছ”। গঙ্গাগোবিন্দ শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিজ ভূত্বামী 
জেমুয়ার রাজাদের পূর্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির 
যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি অন্ঠান্ত রাজ। মহারাজার 
ন্তায় আসনের বন্দোবস্ত না করিয়া দানোৎসর্গের সময় নিজের 
দোশালা খুলিয়া দিপা তাহাদিগকে বসিতে দেন। এইরূপ 
বিরাট শ্রাদ্ধ কেহ সম্পন্ন করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রবাদ. 
আছে। এই শ্রান্ধোপলক্ষে বিশলক্ষ টাকা বায় হয় । 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ আরও ছুইটা মহৎকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া- 
ছিলেন, _তাহার পৌত্র কুষ্ণচন্ত্র বা লালাবাবুর অন্নপ্রাশন, 
এবং পুরাণের কথা প্রদান। পৌত্রের অন্ন প্রাশনে তিনি স্বব্ণ- 
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পাত্রে খোদিত লিপি স্বারা ব্রাঙ্গণদদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । 
বদ্ধমান জেলায় সোগাসুখীর প্রসিদ্ধ পুরাণ-কথক গদাধর শিরোমণি 
পুরাণ-কথায় ব্রতী ছিলেন৷ গঙ্গাগোবিন্দ সন্তষ্ট হইয়। তাছাকে 
এক লক্ষ টাক! দান করেন। তিনি নবন্থাপের সন্নিকটে রামচন্্র- 
পুরে গোবির, গোপীনাথ, রুষ্চন্ত্র ও মদনমোহন ঠাকুরের প্রতি 
করিয়! সেবার জন্য অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দেশ করিয়া 
যান। গঙ্গাগোবিন্দ ৮ রাধাবল্্ভের বাটী নিন্মাণ করিয়া সেবার 
সুবন্দোবস্ত করেন। রাধাবল্পভের নিত্য ভোগ অতি সমারোহ- 
পুর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া াকে। এখানে যেরূপ সেবার বন্দোবস্ত 
আছে, মুর্শিদাবাদের কোনও দেবালয়ে সেরূপ বন্দোবস্ত নাই। 
রাধাবল্পভের সেবার সম্বন্ধে বাবু ভোলানাথ চন্দ্র লিখিরাছেনঃ-- 


50121) 076 9011055) 07৪ 076 ৪6 18701 15,0091765110- 
6৫ ৮007 076 87586550 110781805, 005 090 10675 
95708 00 1156 10075 50510 ০1079 ৪7981 200881. 1315 
100050000 2170 15111055276 ৭) 085 0656 ৬৪1৮৪ 2100 
4807851 £10101% 50001919606, 13610760107 816 01806 
5০10 ৪0 911৮ 9215675, ০0735, 01091005, 196780079, 
275 0085 211 ০৫ 58119055128. 800. 0800517,175 15 চি 
5521) 10900105 5/10 05 (10005 01 ০0117558100. 657 
01008 9£ 080198- 715 1581-956 ০৮৪7, ৪০1 
1190185 ৪10 97081700000 00 320015 0%500050 
270171800 0০৮৪০০০- [6 00160. 19555 69101573903 
86680, [10006 00018020021 106 075 220 101701795) 
900 ৪6 101806 500502 00010950270. 11010556 %151305 
মাচ) 10%7 080069 হা 006 ₹০০৪১]৫৮ 0? 17179009 ০01- 
60000619506 08117 55005705956 01551011179 05 


[2৭] 
3510 0905 500 [₹0099, 70০1951৬5 ০1 ৪105 2100 08105 
০ 006 1০০01,” 
(55913 018. 71009০১ ৮০1, [ 0, 66.) 


রাধাবলতের রাসধাঞ্জীও বহু সমারোছে সম্পর্ন হইত শু 
কান্দীতে উৎসব দেখিবার জন্য নানা স্থান হইতৈ বহু লোকের 
সমাগম হইত। 

গঙ্গীগোবিন্দ ষে অর্থ উপার্জন করিয়া গিয়াছেন তৎসহুদয় 
সংকার্য্যে ব্যয় করিয়া তিনি নিজ নামকে স্মরণীয় ক্রিক্কী 
গিয়াছেন। গঙ্গাগোবিন সিংহ পঞ্ডিতের বড় ধম্মান করিতেন 
ও বিগ্বার আর্ট করিতেন । এজন্য তিনি যথেষ্ট অর্থ দাঁদ 
করিয়া গিয়াছেন। ১২০৬ খুষ্টান্যে তিনি পঞ্নলোক গীর্ষন 
.করেন। 

প্রাণরুঞ্। সিংহ ১১৬৯ থুষ্টাবে জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি 
দেওয়ান গঞ্গাগোবিন্দ সিংহের একমাত্র পুত্র ছিলেন । তভীহাঁর 
পিতৃবা রাধাকাস্থ ঈঅপুত্রক হওয়ায় তিনি প্রাণরুষ্ণকে আগমন 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। প্রাণকৃষ্ণ পিতা ও 
জ্োষ্ঠতাত উততয়ের সম্পতি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ধনী হইয়া 
উঠেন। প্রাণরষ্খ কলিকাতায় পিতাঙ্ধ নিকট কার্যা শিক্ষা 
ঝরেন ও পরে আল্রিমাবাদ বন্দোবস্তের সময় তিনি একজন 
প্রধান কর্ধ্চারীর পদে নিষুক্ত হইয়া অনেক অর্থ উপার্জন 
করিয়াছিলেন ১৮০১ খ্ুষ্টীব্বে তিনি বীরভূম জেলার লাট 
্রীহা্টা ও লাট জৌবীর এবং বাঁগোয়ান পরগণার দ* আনা 
অংশ ও নলঘ' পরগণাঁর মৌল মানা অংশ বোর্ড অব রেভিনিউ- 
আর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছিলেন ।  গ্রীণরুফের . সময়ে 
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ত্বীহাদের উন্নতি চরম সীমায় উপস্থিত হয়। জোন্টতাত ও 
পিতার ন্থায় প্রাণকৃ্ণ দেবসেবা, ব্রণ সেবা ও অতিথি সেবা - 
পরায়ণ ছিলেন। তিনিও অনেক স্থানে দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করিয়া দেব সেবার স্ুবন্দোবস্ত করিয়া গিক়াছেন। ১২১৫ 
খুষ্টাবে তাহার মৃত্যু হয়। 

প্রাণকৃঞ্চের পুত্র রুষ্চচন্ত্র বা লালা বাবুকধ স্বার্থত্যা ও অক্ষব- 
কীন্তি তাহার নাম চিরম্মরণীয় করিয়া রাধিন্বাছে। সমগ্র উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল ও  বঙগদেশে তিনি ধর্মানুরাগ জন্য বিখ্যাত 
ছিলেন। ক্ৃষন্ত্র বাল্যকালে পড়াশুনা মনোযোগী ছিলেন। 
নিজের অধ্যবসায়ে ও চেষ্টায় তিনি আরবী,৫পার্সি ও সংস্কৃত 
ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ্ীমস্তাগবতের 
কঠিন শ্লোক গুলি দহজে বুঝিতে ও ব্টাধ্যা করিতে 
পারিতেন। তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। বদান্তত! 
তাহার চরিন্জকে অলম্কৃত করিয়াছিল। বাল্যকালেই তাহার 
দানণীলতার হব প্রকাশ পায় এবং দর্নেশীলতাই পিতার 
সহিত তাহার মনোমালিনোর কারণ হয়। বখন তাহার বয়স 
কেবল ১৭ বৎসর মাত্র, সে সময়ে একজন ছুঃখী দরির ব্রাহ্মণ 
তাহার বিবাহযোগ্য। কন্তার বিবাছে রুষ্ণচন্দ্রের নিকট ১০*০২ 
এক হাজার টাকা সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি খাজাঞচটীকে 
প্রার্থিত এক হাজার টাকা দরিদ্র ব্রাঙ্মণকে প্রদান করিতে 
আদেশ করেন। কিন্তু রুষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে তিনি তরী কথ! 
পাণরুষ্ণের গোচরে আচলন। পিত। পুত্রের এই কাধ্য ও 
ব্যবহারে মনে মনে অস্ত হন, কিন্তু পুত্রের অনুরোধ রক্ষা 
করিয়া! খাজাঞ্ষীকে শ্ টাক। দিতে বলেন ও কৃষ্ণচন্দ্রকে এই কথা 
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জানাইতে বলেন ধে, যদি ভবিব্যতে কৃষ্ণচন্দ্র দান করিতে ইচ্ছা 
করেন তাহা হইলে তিনি তাহার স্বোপার্জিত অর্থ হইতে দান 
করিবেন। একথ। থাজ্াঞ্চী কৃষ্ণচঙ্জ্রের নিকট প্রকাশ করিলে 
কৃষ্ণচন্ত্র পিতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া নিজ ক্ষমতায় অর্থ 
উপার্জন করিবার সামর্থ্য দেখাইবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া 
পড়ান্তন৷ ত্যাগ করতঃ বাটা হইতে বাহির হন ও বদ্ধমানে 
মাজিষ্্রেট ও কালেক্টরের সেরেস্তাদারের কার্ষ্যে নিষুক্ত হন) 
১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরেজ কর্তৃক উড়্িস্তা৷ অধিকৃত হয় তখন 
তিনি উড্ভিষ্যা বন্দোবস্তের কার্ধ্যে দেওয়ান নিযুক্ত হন। ১৮১৬ 
খৃষ্টাব্দে এই কানম্ধা নিযুক্ত থাকা কালীন তিনি রাহুন, সায়্ার ও 
চাব্বিদাকুদ প্রভৃতি পরগণা থরিদ করেন। বদ্ধমানে থাক! 
কালীন তিনি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত লাট বিশালাক্ষীপুর 
অজ্জন করেন। পিতা পুত্রে তাহার পর সাক্ষাৎ হয় নাই কিন্তু 
প্রাণরুষ্ণের মৃত্যুর পর তিনি মহাসমারোছে পিতৃত্রান্ধ সম্পন্ন 
করেন। উড়িয্যহইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি কলিকাতায় 
থাকিতেন ও সম্পত্তি দেখাশুনা! করিতেন। শোভাবাজারের 
রাজ। ও ফোড়াশাকোর সিংহ ভিন্ন আর কোন বড় ঘরের সহিত 
তিনি মিশিতেন না1 শোভাবাজারের রাজা রাজকষ্ের মাতা 
তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন । 

তিনি মধ্যজীবনে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিবার 
জন্য বৃন্দাবন গমন করেন। তাহার সংসার পরিত্যাগ সম্বন্ধে 
নানারূপ গর শুনিতে পাওয়া বায়। একটা গল্প এখানে উল্লেখ 
করিতেছি । একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহার একজন পরি- 
মারিক। বলিয়া উঠে “সন্ধা হইল, বাসনায় আগুণ দিতে হইবে” 
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লাল। বাবু বুঝিলেন যে, জীবনৈরও সঙ্ধ্যা উপস্থিত, অতএব 
বাসনা জ্বালাইবার সময় হইয়াছে! অতঃপর তিনি সংসার 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া! ধান। ধুম্বাবনে তীহার দাম ও 
অসাধারণ ভক্তি প্রধণতায় তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাঞ্জন হইয়ী- 
ছিলেন।, তিনি তাঁহার একমাঞ্জ পুৰ্র প্রীনারার়ণের শিক্ষার 
ও তীহার বাটার ঝুঁবন্দোবস্ত করিরা কলিকাতা চোরবাগীনের 
নীলমণি বন্থুকে সমুদয় জমীদারী পর্ধ্যবেক্ষণ করিবাঁর ভার 
অর্পণ করিয়। বুন্দাবন গমন করেন। তিনি সঙ্গে ২৫ লক্ষ 
টাকা লইয়া বুন্দাবনে উপস্থিত হন ও তথায় ভরতপুরের 
মহারাজ কর্তৃক নির্শিত এক অট্রালিকায় বাসস্থার্ন স্থির করেন। 
তাহার দানের কথ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে দস্্যরা তাহার বাটা 
লূ্ন করিয়া প্রায় ৩ লক্ষ টাকা লইয়া যাস। গেবসেবা ও 
অতিথিসেবা তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল ও বুন্দাবনে 
কুষ্চন্ত্র বিগ্রহ স্থাপিত করিয্া উক্ত বিগ্রহের একটা গ্ুরম্য 
অন্টালিকা নিশ্মাণ করেন। রাজপুতানার একজন রাজা তাঁহার 
সদুন্দেশ্ত কার্যে পরিণত করিবার জন্ত তাহাকে প্রস্তর ও মার্বেল 
বিনা খরচে দিয়া সাহায্য করিয়াছিপেন। সমগ্র উত্তর ভান্ধত- 
বর্ষের অধিবাসিগণ প্রতিনিয়ত লালাবাধুর জয় কীর্তন করিয়া 
থাকে । এই সমস্ত সদনুষ্ঠানের জন্য তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে 
পরগণা। অন্ুপসহর ও মথুরার কিয়দংশ ধরিদ করেন । মথুর! জেলায় 
্্রীকষ্ণের লীলাভূমি বুষভানুপুর ( বর্ধান ), নন্দ গ্রাম ও জাবট গ্রাম 
খরিদ করেন। 'তিনি বনু টাকা বায় করিয়া বাধাকুণ্ডের চারিধার 
চুণার প্রস্তর দ্বারা বাধাইয়। দিক্পাছেন লালাবাবু শেষ জীবন 
বৃন্দাবনে কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া! অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 
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লালাবাবুকে, একবার বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল । 
রাজপুতানার বে রাজ তাহাকে বিনামুল্যে মর্ম্র প্রস্তর প্রদান 
করেন, এ রাজার সহিত সেই সমন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সন্ধির 
প্রস্তাব হইতেছিল। রাজ সম্মতি প্রদ্ধান করিতে ইতস্ততঃ ও 
বিলম্ব করার তাহার এক্নপ মনোভাবের কারণ অন্ুপন্ধান কর। 
হয়! সেই সময়ে সার চালস মেট্কাফ্‌ দিল্লীতে রেসিডেণ্ট ছিলেন। 
তিনি পালাবাবুর পরামর্শে এইরূপ হইতেছে সন্দেহ করিম! 
স্কাহাকে দিল্লাতে ধৃঠ করিয়া লইয়। বান। জনসাধারণ এই 
বাপারে অবাক্‌ হইয়। পড়িল) প্রায় দশহাজার লোক তাহার 
পশ্চাদ্গামী হয় সার চার্লস মেট্কাফ্‌ এইরূপ জনতা দেখিয়া 
আশ্যধ্য হন ও তাহার লোক-প্রিক্তার কারণ অন্তসন্ধান 
করেন। শান্তিপুঙ্ নিবাসা মেটুকাফের ফার্সিনবীস মহ্রী 
শ্রীযুক্ত দেবী প্রসাদ রায়ের নিকট হইতে ও অন্তান্ত লোকের 
নিকট হইতে লাপাবাবুর সংপার ত্যাগের কথা শুনিয়। ও তাহার 
বিরুদ্ধে কোন প্রঙ্ণীণ না থাকায় মেট্কাফ্‌ সাহেব তাহাকে 
নিজ সমক্ষে ৬াকাইয়। আনেন । লালাবাবু এরূপ তেজস্বিতার 
সিত নিজের নির্দোধিতা প্রমাণ করেন যে সাহেব ষুগ্ধ হন। 
মহারাণার দেওয়ানী করার কথাতে তিনি বলেন “আমি বহুদিন 
মানবের দাদত্ব করিয়া আাসিতেছি, এখন ভগবানের দাসত্ব 
কাধ্যেই আম।র মন প্র(ণ অন্থুরক্ত”। পরদিন সার চার্লস মেট্ুকাফ 
তাহাকে দিল্লার বাদসাহ্র একজন বিশ্বাসী ও উপকারী ব্যক্তি 
বাঁলয়। পরিচয় দেন। বাদনাহ তাহাকে মহারাজ! খ্যাতি দ্বার। 
অলন্কত কারতে চাহ্নে কিন্তু লালাবাবু স্বার্থত্যাগের উজ্জল 
দৃষ্টান্ত দেখাইয়া! তেজস্বিতার *সহিত এ খ্যাভি গ্রহণ কারিতে 
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আমেন। তাহার প্রত্যাগমনে মথুরা জেলার আপামর সাধারণের 
আহ্লাদের সীম! ছিল না। 

মধুর! জেলার অন্যান্ত গ্কান অপেক্ষা বৈষুবেরা গোবদ্ধনকে 
অধিকতর ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। লালাবাবু কষ্ণদাস 
বাবাজীর নাম ইতি পূর্বে শুনিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাদ বাবাজী একজন 
তক্তিমান্‌ বৈষ্ণব ছিলেন! গোবর্দানে সে সময়ে যে সকল যোগী 
বাদ করিহেন তীহার্দের মধো রুঙ্চদাস বাবাজীকে লালাবাবু 
গুরু নির্ববাচন কারেন। লালাবাবু প্রকৃতই যোগী হইয়াছিলেন । 
শুনা যায় যে তিনি সন্সাসীর বেশ ধারণ করার ০পর কোন পুরুষ 
বা ক্ত্রীোকের সহিত তিনি বাক্যালাপ করেন নাই । 

প্রবাদ আছে থে সিদ্ধিয়ার সেনাপতি পরেকভ্ভী লালাঁবাবুর 
সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। লাঁলাবাবু 
দেনাপতিকে বলিয়া পাঠান যে ষদি তিনি সন্স্যাপীর বেশে আসেন 
তাহা হইলে তিনি তাহার সহিত দেগী করিবেন নচেৎ 
সাক্ষাৎ হইবে না। পরেকজী কায কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ 
করিয়। বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু লালাবাবুর 
এইরূপ কথায় তিনি নিরস্ত হন। এইরূপে লালাবাবু গোয়া- 
লিয়রের মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিয়া 
ছিলেন। মহারাণী সাক্ষাৎ করিবার জন্য অতিশয় অনুরোধ 
করেন।  লালাবাবু নিকপায় ভাবিয়া তাহার নিকট হইতে 
পলায়ন করিয়া যাইবার সময় তাহার অশ্বের পদদীঘাতে আঘাত 
প্রাপ্ত হন এবং এ আধাতেই তাহার পরলোক-প্রান্তি হয়। 
মহারাপী যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁহার কর্তৃক এই দুর্ঘটনার 
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কষ্ণচন্ত্রের পিতামহ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাহার লালাবাবু 
নাম রাখিয্বাছিলেন এবং প্র নামেই তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 
বিখ্যাত ও সমগ্র কারস্থমগুলী কর্তৃক সম্মানিত। লালাবাবুর 
সংসার-বৈরাগা ও ধন্-প্রাণতার পরিচয় কেবল বাঙ্গালায় নহে, 
বৃন্দাবন মথুরায় সর্বান্র কীন্তিত হইয়া থাকে। মহাতীর্থ 
ভাবিয়া বহু দূর দেশ হইতে বৈষ্ণবগণ লালাবাবুর কুঞ্জ দেখিতে 
গিয়া! থাকেন । 

প্রাতঃশ্মরণীয় লালাবাবু বিনয়ের অবতার ছিলেন! বৈষ্ণব 
ভক্তবৃন্দের অপুর্ব জীবনী ভক্তমাল গ্রন্থের অনুবাদক উপরোক্ত 
কষ্চদাদ বাবাণীর নিকট দাঁক্ষা-মন্্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে 
লালাবাবুর পূর্নাবস্থা, তাহার বৈরাগা, দয়া ও বিনগ্াদি গুণগ্রাম 
কৃষ্ণদাস বাবাজীর কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনিও লালাবাবুর 
প্রতি আকষ্ট হইয়াছিলেন। একদ্িবস লালাবাবু বাবাজীর 
আশ্রমে গমন করিয়া স্বীয় অভিলাষ বাক্ত করেন! এইবার 
গুরুশিষ্বের পরীক্ষ্মী । উভয়েই উভয়ের বিষয় এক প্রকার অবগত 
আছেন অথচ এই প্রথম আলাপ । কষ্৫দাল বাবাজী লালাবাবুর 
ষথেষ্ট সম্বর্ধনা করিয়া অতি দীন ও করুণ বচনে কহিলেন, 
প্বাবা, তোমার দীক্ষা-গ্রহণে এখন কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, আরও 
কিছুদ্দিন বিলম্ব কর।” লালাবাবু বাবাজীর বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ছুখ ও বিস্ময়ে মগ্স হইলেন। তিনি আপনার ক্রটা অনুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন । তিনি প্রথমে ভাবিলেন, "আমি সর্বতাগী 
হইয়া শ্ীবন্দাবনে বাস করিতেছি। নিজের ঠাকুর বাটাতে 
একমুষ্টি প্রনাদ ভোজন করিয়! অষ্ট প্রহর হরিনাম করি। বাবাজী 
কহিলেন, আমার এখনও দীক্ষা বিলম্ব আছে, আমার বড়ই 
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ছর্ভাগ্য।” অনন্তর নিবিষ্টম্বলে চিন্তা ও চরিল্থানুশীল্গন করিতে 
করিতে বলিক্না উঠিলেন “বুঝিয়াছি, যথার্থই আমার দীক্ষা-গ্রস্থণে 
বিল আছে। তগবদৃভক্তির ঘোর প্রতিরন্ধক, হৃদয়ের প্রধান 
মালিন্ত অহঙ্কার এখনও আমার পমুর্ঘয় জবদয় জুড়িয়া বছ্িয়! 
আছে । আমার ঠাকুরবাড়ী, আমার বার-সম্পন্ন প্রদাদ ভোজন 
করি, ইত্যাদি-আমার' "আমার? এই জ্ঞনি তো যায় লাই, আমাকে 
ধিক্‌।” লালাবাবু সেই মুহুর্তে নিজের ঠাকুর বাড়ীর প্রলাদ ভোঙ্ছন 
ত্যাগ করিষু। মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করতঃ কুঞ্জে কুঞ্জে এক এক 
ষুষ্টি ভিক্ষা লইয়।৷ দিনাস্তে তাহাই ভোজন করিতে লাগিলেন । 
হ্বদয় হইতে ষখন অহংজ্ঞান একবারে চলিয়া! গেঞ/ 'আমার বিষস্ব, 
“কামার ঠাকুর বাড়ী, ইত্যাদি মনোভাব যখন আর উদয় হুইজনা 
দেখিলেন, তথন একদিবস ধীরে ধীরে বাবাজীর নিকট উপস্থিত 
হইলেন এবং ত্বাহার চরণে দীন-নয়ন অর্পণ করিয়া 'ধোবদনে 
আপনার অভিপ্রায় পুনর্ধার জ্ঞাত করিলেন । এবার ভাবিয়!- 
ছিঝেন বাবাজী তাহাকে নিশ্চই কৃপা ক্টিবেন। বাবাজী 
তাহার অধিক সমাদর করিয়। পূর্ববাপেক্ষা মধুরভাবে মৃদ্ুবচনে 
কহিলেন, 'বাবা তোমার দবীক্ষা-গ্রহণে এখনও একটু বিলম্ব 
আছে । লালাবাবু স্তম্ভিত হইলেন। চিত্র-পুত্লিকার স্তায় 
বাবাজীর কুটার প্রাণে ফাড়াইক্। বিরল ধারে অশ্রু বিসঙ্জন 
করিতে লাগিপেন। কি দোষে মন্ত্-গ্রহণে এখনও তিনি অযোগা 
কোবরূপে স্থির কর্বিতে পারিলেন না। অনস্তর ভগ্নহৃদয়ে 
ফিরিয়। আসি প্রগাঢ় চিস্তাস্গ নিমগ্্ হইলেন। একটি একটি 
করিয়া ম্বীর অপরাধ অন্বেষণ করিতে করিতে ভাবিলেন, 
“আমি স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ সমস্ত ত্যাগ করিয়। শ্রীবৃন্টাবনের 
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তরুতল আশ্রয় করিয়াছি) মাধুকরী-ব্রত ধারণ করিযব। দিনপাত 
করিতেছি, হুরিপাদপন্সে চিন্ত সম্পণ করিয্বা অষ্টপ্রহর তগবানের 
নাম লইতেছি বটে কিন্ত আমার মনের মন্গিললতা এখনও দুর 
হয় নাই। কৈ, শেঠ বাবুদের কুগ্জে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে তে! 
যাইতে পারি নাই। এখনও ত শক্রর প্রতি ঘ্বণা ও বিদ্বেষ-বুদ্ধি 
বেশ প্রবল রহিয়াছে, তবে আমার মন বিশুদ্ধ হইল কৈ? 
শক্র, মিত্র, মান, অপমান, ভেদক্তান এত প্রবল থাকিতে অহঙ্কার 
বুদ্ধি কি প্রকারে যাইবে ? এই গুণে আমি বাবাজীর রুপা প্রার্থী 
হইতে গিয়াছিলাম ! ধন্য বাঁব। কষ্দাস, ধন্ত তোমার মহিমা! 
তোমার মহিমার, অন্ত নাই, তুমিই আমাকে তোমার দাসের 
যোগ্য করিতেভ 1» 

যে শেঠ বাবুদের নাম ইতিপূর্বে লিখিত হইল তাহার! 
জযপুরের একজন মহাধনী জমীদার এবং মহাভক্ত ; বৃন্দাবনে 
সাহাদের প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ী ও সেবা আছে। ইহাদের 
শবর্য্যের পরিসীমা” নাই। মথুরা এবং সঙ্জিহিত স্থানে কয়েক- 
খানি ন্ষমীদারী আছে; তাহা হইতে লক্ষাধিক মুদ্রা আয় হয়। 
এই জমীদারী লইয্বা শেঠ বাবুদের সহিত তাহার বন্কাল হইতে 
বিবাদ বিপদ্বাদ চলিতেছিল। পরম্পর পরস্পরের মুখ দর্শন 
করিতেন না। এই স্থত্ে এপ ঘোর খক্রুতা জন্মে যে উভগ্কের 
জীবন পধ্যন্ত সংশয় হইয়াছিল। 

লালাবাবু সকল কুণ্জে ভিক্ষা করিতে যাইতেন, কিন্তু শেঠ 
বাবুদ্ধের বাড়ীতে ধাইতে তাহার পা উঠিত না, মনে হইলে 
মাথা কাটা ম্বাইত। এখন তাহাদের বাড়ী থিকা ভিক্ষা কৰিতে 
হইবে--কি তয়ানক কথা! লাবাবাবু বখনই তাহার ক্রস 
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লক্ষা করিলেন তখনই তীহার মান, অভিমান, শত্রুতা অহঙ্কার 
পলায়ন করিল। তিনি পরদিন মধ্যাহ্কালে যমুনায় স্নান 
করিয়া! অতি হীন বেশে শেঠ বাবুদের কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন। কলিকাতার বাঙ্গালী রাজাকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া 
ঠাকুরবাড়ীর কন্মচারিগণ কীদিকা ফেলিল। পাছে গ্রভূগণ 
বিরক্ত হন এই ভয়ে তাহারা কিছু বলিতে পারিল না। বিনা- 
অনুমতিতে ভিক্ষাও দিতে পারিতেছিল না। দৈবক্রমে শেঠ 
বাবুদিগের কর্তা ঠাকুর বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। জনৈক ভৃত্য 
ছুটিয়া গিরা তাহাকে সংবাদ দিল। তিনি ত্বরিতপদে আসিয়া 
সবিম্ময়ে দেখিলেন সত্য সতাই লালাবাবু উর্গস্থিত! তাহার 
হীনবেশ এবং বৈরাগা দেখিয়। লালাবাবুর প্রতি যে শত্রু ভাব 
ছিল তাহা এককালে বিদুরিত হইল। তাহার মুখে মাধুকরী 
ভিক্ষার কথ শ্রবণ করিতেই তাহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি, 
লালাবাবুর চরণে পতিত হইলেন । লালাবাবু শেঠজীকে উঠাইয়া 
গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং উভয়েই গ্রেমাশ্রতে ভাসমান 
হইলেন। শেঠজী তীহাকে প্রসাদ ভোঞ্জন করিতে বিশেষ 
অন্থরোধ করিলেন, কিন্তু লালাবাবু তাহার মাধুকরীব্রত পণ্ড 
করিতে কোন প্রকারে সম্মত হইলেন না এবং অতীব বিনীত 
বচনে মুষ্টি ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। 

শেঠজী অগতা তাহাকে মাধুকরী দিতে অদেশ করিয়া 
অস্ত্রপূর্ণ নয়নে ব্যাকুল চিন্তে প্রস্থান করিলেন । লালাবাবুর এই 
দৈন্য এবং বিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। তিনি ঘোর 
শ্ক্রকে পরম মিত্র করিয়া ভিক্ষা লইয়া যেমন ঠাকুর বাড়ীর বাহিরে 
আসিলেন, অমনি দেখিলেন সম্মুখে কুষ্ণদাস বাবাজী ! লাঁলাবাবু 
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মুচ্ছিত হইয়া তাহার চরণতলে পতিত হইলেন। বাবাজী পরম 
বন্ধে উঠাইয়া লালাবাবুকে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্নেহপুর্ণ 
বচনে কহিলেন, প্বাবা, তোমার দীক্ষার সময় উপস্থিত 1৮ 

লাবাবাবুর আশ্চর্য বৈরাগা, অসাধারণ বিনয় ও দৈন্ এবং 
'অনীম দানশীলতা তাহাকে প্রাতংস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। 
তিনি আপনার অতুল শরশ্বর্যা তাগ করিয়া দীনগীনের তা 
পরমার্থ চিন্তায় দিন যাপন করিয়াছেন। ছূর্ভিক্ষ পীড়িত দীনদঃখী 
অনাথগ্রণকে অকাতরে অন্ন বস্ত্র দান করিয়াছেন, বৃন্দাবন 
অন্নসত্র বসাইয়্াছেন। সংসারের ধন-সম্পদ পরোপকার-ব্রতে 
নিয়োগ করিয়া আপনাকে ভগবচ্চরণে অর্গণ করিয়াছিলেন । 
এইরূপ মহাপুরুষ কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন! স্্রীপুত্র 
পরিবার পরিবৃত হইয়া প্শ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া, 
নিজ ক্ষমতায় সম্পত্তি অর্জন করিয়া যখন অতুল সম্পদের 
অধিকারী, কান সেই ভোগের সময় তিনি সংসারকে তুচ্ছ 
জ্ঞান করিষ্া, সংসাঁরের মায়! মমতা! কাটাইয়া স্বার্থত্যাগের উজ্জল 
দৃষ্টান্ত দেখাইয়! বৃন্দাবন গমন করেন। লালাবাবুর কী্তিরগুণে 
এখনও তাঁহার বংশাবলী সমগ্র উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পরিচিত ও 
সমাদৃত । 

লালাবাবুর মৃত্যুর সময় তাহার পুত্র শ্রীনারায়ণ সিংহ অত্যান্ত 
অল্প-বয়স্ক ছিলেন! তাহার মাতা কাতায়ন তাহার অভিভাবক 
নিধুক্ত হন ও তিনিই সমুদয় সম্পত্তি তত্বাববান করিতেন । 
রেভিনিউ বোর্ড এই বিপুল সম্পত্তি একজন স্ত্রীলোকের হস্তে 
থাকা সঙ্ঘত নহে বিবেচনা করিয়া বাবু ভগবানচন্ত্র বন্থৃকে 
মানেজার নিষক্ত কারন) বাতি 2১৯ 2 হু) 
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করিস্বা গির্বাছেন। পরোপকাবের আপ্ভ তাহার. ১৬ লক্ষ টাক! 
বার হুয়। কাশীপুরের গোপালজীর ঠাকুর বাটা তাঁহার প্রতিঠিত। 
রাণী কাণ্যায়নী ৫* লঞ্চ টাকা ব্যয় করিয়া বেলুড়ের বাটীতে 
এক অন্নষের ত্রত্ত স্থাপন করেন ও তুলাদান কাধ্য সম্পন্ন করেন। 
তুলাদানে নিজ ওজনের পরিমাণ ন্বর্ণ ক্রাঞ্ষণকে দান করেন। 
শ্রীনারায়ণ শতিশয় স্থৃলকায় বাক্তি ছিলেন ও নিঞ্ধে কোন কার্ধা 
করিতে পারিতেন না। তিনি গীত বাস্ে পটু ছিলেন । অনেক 
সুপ্যরান সম্পত্তি তাহার সময়ে ক্রয় করা হয়। শ্রীনারায়ণ 
মৃত্যুকালে তাহার ছুইপত্বী তারাস্থন্নরী ও করুণাময়ীকে দত্তকপুত্র 
গ্রচ্ণ করিতে অন্রমতি দিয়া বান। জোষ্টাপত্ প্রতাপচন্দ্র ও 
কনিষ্ঠা ঈশ্বরচন্দ্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। রান! প্রতাপচন্ত্ 
রাজব'শের পৃর্বপুরুষগণের ন্তায় বদান্ত ও মহান্থৃভব ব্যক্কিছিলেন। 
তিনি মেডিক্যাল কলেজে ৫০ হাজার টাক1 দান করেন এবং 
হিন্দু বিধবার পুনর্বিধাহ রিষয়ে ২৫০০২ টাক? দান করেন। 
১৮৭৯ খুষ্টান্মে তিনি কান্দা স্কুল স্থাপন করেেন। প্রতাপচন্্ 
অনেক সৎকার্যোর অ্বন্ত গবর্ণমণ্ট হইতে রাজা! বাঙ্কাছবর উপাধি 
প্রাপ্ত হন। 

ঈশ্বরচন্ত্রের গানবাজনার শন্থরাগ ছিল। তাহারই যত্রে 
বেলগাছিয়ার বাগানে কলিকাতার অনেক সন্ত্রান্ত লোক মিলিত 
হইয়া যাইকেল মধুসুদনের শর্ষিষ্। নাটক অভিনয় করেন । 

১৮৬৬ থুষ্টাবধে ও৯ বত্ষর বয়সে প্রতাপচন্ত্র তাহার পত্ী 
বাণী পন্মমুখী, ও চারিপুত্র গিরীশচন্র, পৃর্চন্্র, কান্তিচন্ত্র ও 
শরচ্চন্দ্রকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন । সিপাহী বিদ্রোহের 
সময় রজ ) তাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গবর্ণমেপ্টকে বিশেম্বরূপে 
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সাহায্য করিধাছিলেন। রাজ! ঈশ্বরচন্ত্র তাহার একমাত্র পুত্র. 
কুমার ইন্্রচন্ত্র ও এক কন্তা বষ্ণকামিনীকে রাখিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাবে 
পরলো গমন করেন । 

রাজ। গ্রতাপচন্ত্রের মৃত্যুর পর পাইকপাড়া! ষ্টেট ১৮৬৭ খৃঃঅক 
হুইতে ১৮৭৯ থৃঠঅব পর্ধাস্ত কোট-অব-ওয়ার্ডদ্এর তত্বাবধানে 
ছিল। হার্ডি সাহেব ম্যানেজার ছিলেন। কুমার গ্লিরীপচক্্র 
ঘি, এ পর্যাস্ত পড়িয়াছিলেন। তিনি ২৯ বৎসর বয়সে ১৮৭৭ 
সালে পরলোক গ্রমন করেন। কান্দা দাতবা চিকিৎসালয়ে 
তান ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাক। দান করিয়া যান । 

রাজা পূর্ণচ্র ১৮৮৫ বৃষ্টাবে রাজা বাহাছুর খ্যাতি লাভ 
করেন। 

কুমার ইন্্রচন্দ্র অল্প বয়সে ১৮৯3 সালে ১৪ই মে তারিখে 
পরলোক গমন করেন। কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্্র কুমার ইন্ত্রচন্্রে 
দত্তক পুব্র। কুমার ইন্্রচন্দ্র তাহার সম্পত্তির একচতুর্থাংশ তীহার 
কন্ঠ। সরদ্থতীকে টি যান। মুরশিনদাবাদ পাঁচথুপীর শ্রীঘুক্ত শরচ্ন্্ 
ঘোষ মৌলিকের সহিত সরদ্বতীর বিবাহ হয়। সরন্বতী একপুত্র 
ও ছুই কন্তা রাখিয়' পরলোক গমন করিয়াছেন । 

যুক্ত শরচ্চন্্র ঘোষ মৌলিক মহাশয় তাহার পত্থীর স্মৃতি- 
পক্ষা-কম্পে নিজগ্রাম পাচথুপীতে এক দাতব্য চিকিৎসায় ও 
একটা টোল স্থাপন করিয়া সাধারণের ধন্ঠবাদের পাত্র হইয়াছেন। 
কুমার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্র সিংহ ও ন্তান্ত কায়স্থ মহোদয়গণ 
মিলিয়া উত্তর-রাচীয়-কায়স্থহিতকরী সভা স্থাপন কবিক়াছেন । 
উক্ত সভার শিক্ষা সমিতি কর্তৃক বছতর দরিদ্র বালকের শিক্ষার 
জন্য বৎসর বৎসর বহু টাকা দেওয়া হয়। কুমার অরুণচন্দ্ 
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একজন বিগ্ভোৎসাহী ব্যক্তি, তিনিও শিক্ষার জন্য বাৎসরিক 
৯২০০৭ টাকা সাহাষ্য করিয়া সমগ্র কায়স্থ জাতির ধন্যবাদার্ 
হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নানা দেশ-স্থিতকর কার্যে যোগ 
দিয়া থাকেন। 

কুমার গিরীশচন্রের দত্তকপুত্র শ্রীশচন্ত্র অল্পবয্সে পরলোক 
গমন করেন তাহার পুত্র কুমার শ্রীমান্‌ মণীন্দ্রচ্ত্র বর্তমান। 

রাজ! পূর্ণচন্দ্ের পুত্র কুমার সতীশচন্দ্রও অপুত্রক অবস্থান 
অল্পবয়সে পরলোকগমন করেন। 

কুমার শরচ্চন্দ্র ও তাহার পুত্র কুমার বীরেক্দ্রচন্ত্র বর্তমান। 

কান্দীর রাঞ্জাগণ কলিকাতায় ও পাইকপ/ড়ায় বাম করেন, 
মধ্যে মধো কান্দী আসিয়া থাকেন। এই রাজবংশ পুর্ববপুরুষ- 
গণের স্তায় দেবসেবা ব্রাহ্মণ ও অতিথিসেবা ও সাধারণের উপকার 
করিয়া দীর্ঘজীবি হউন ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা। 


এ 


অনন্নাপ্ত। 
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রামমোহন রায়ের জীবন 


০ 


তদীয় শিক্ষা। 











আমার অদ্যকার্‌ বক্তব্য বিষয়, মহাত্মা রাজ! বামমোহন রায়ের চরিজ্রে 
আমরা কি শিক্ষা করিতে পারি। তাহার অসাধারণ গ্রতিভ। অন্থকরণীয় 
নহে, প্রতিভা কখন অনুকরণ কর! যায না; কিন্তু তাহার জ্ঞানানুরাগ, তাহার 
সদয়, তাহার প্রেম, তাঁহার জীবের সেবা: ত'হার ধন্মভাব ও ভগবদ্তক্তি, 
নিশ্চয়ই অস্গকরণীয়। মহাপুরুষদিগের প্রতিভ! চিরদিনই অনহথকরণীয়। 
কিন্তু তাহারা জগতে যে ুষ্টন্ত দেখাইয়া যান, তাহা চিরদিনই অশ্নকরণীয় 

তাহার হৃদয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! বলিব । রামমোহন রায়ের হাদয় 
কোমল, প্রশস্ত ও গভীর ছিল। তীহার শিব্যদের প্রতি অতি মধুব 
ব্যবহার করিতেন। শিব্যগণকে এবং প্রায় সকল লোঁককে প্রেমের সহিত 
“বেরাদার' বলিয! সম্বোধন করিতেন। কোন ব্যক্তি, কোন প্রীতিকর কার্য 
করিলে, অনেক সময়, ভীহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিতেন। কোন 
ব্যক্তি কোন হৃদয়গ্রাহী মধুর সঙ্গীত শুনাইলে, তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন। তীহার হৃদয় সম্বন্ধে প্রথমে কয়েকটা 
ছোট ছোট গল্প বলিব। 

রামমোহন রায়ের সঙ্গীতপুস্তকের সঙ্গীত রচয়িতাদিগের মধ্যে, 
নীলমণি ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ভিলেন । যে সময়ে রামমোহন রায়ের 
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হ রামমোহন রায়ের জীবনী ও তদীয় শিক্ষা । 


উপনেশে বরীলমণি ঘোষের চিত্ত ব্রহ্গজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, পেই 
সময়ের ভাঁবপ্রকাশক একটি সঙ্গীত রন! করিয়া! তিনি রামমোহন রায়কে 
শুনাইলেন। বাঁমমৌহন রায় উহা শুনিয়া মোহিত হইয়! তাহাকে আলিজন 
দি্গেন; এবং স্গীতটিরও অনেক প্রশংসা করিলেন । সে সঙ্গীতটি এই) 

কে জানে তোমায় তারা, 

তুমি সাকার কি নিরাকার ? 

বাকোতে কহিতে নারি, 

বর্ণেতে বর্পিতে ভাবি, 

ন বগ্ড, ন পুমান্‌ নারী, 

ব্যোম আদি ধরা । 

হিতার্থে উপাধি দিয়ে, 

কোন মতে নাম লয়ে, 

হই যেন সাবা । 

কোন শিষ্য তীহাকে কোন বিদ্রপ করিলে, তিনি লেশ মাত্র বিরক্ত 
হইতেন না। রামমোহন রায়ের বাবরি চুল ছিল, চুল গুলির প্রতি 
অতিশয় যন্ত্র করিতেন। প্রতিদিন স্নানের পর, দর্পণের সম্মুখে, কেশ- 
বিন্যাসে অনেক সময় অতীত হইত! এক দিবস তাঁরাচাদ চক্রবর্ভী 
তাহাকে উপহাস করিয়! বলিলেন, “মহাশয় ? 
“কত আর স্থখে মুখ দেখিবে দর্পৃণেঃ” 

এ সঙ্গীতটি কি কেবল অন্যের জন্যই বচনাঁ করিয়াছিলেন % রা 
মোহন রায় লঙ্জিত হইয়া বলিলেন, “ব্রাদার! ঠিক. বলিঘাছ, ঠিক্‌ 
ব্লিয়াছ।” ? - 
অহাপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই বালক বালিকাদিগকে বড় ভাঁল- 
বাসিতেন। ক্ষুদ্র শিশুদিগের বিষয়ে বীনুর মহাবাক্য কে না জানেন. 


রামমোহন রায়ের জীবনী ও তদান শিক্ষা । তি 


“ক্ষুদ্র শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও । নিষেধ করিও না। 
ঘে হেতু এইরূপ লোকের জনাই স্বর্গরাঁজা।” রামমোহন রাধ়ের জীবন- 
চরিতে আপনারা পাঠ করিয়াছেন, যে, তিনি বালকবালিকাদিগকে লইয়া 
গৃহপ্রাঙগনে একটি দোল্নায় তাহাদিগকে দোলাইতেন, এবং নিজেও 
ছুলিতেন। কিয়ংক্ষণ বালকদিগকে এইরূপে দোল দিয়, শেবে বলতেন, 
“এখন আমার পাল।;” তখন সকল বালক মিলির! মহ! উল্লাসে তাহাকে 
দোলাইত। প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে এইরূপ শিশ্ন ন্যায় সরলত! কেমন 
স্থননার! 

তাহার হৃদয়ের এক দিক্‌ যেমন বালক ঝলিকাপিগের প্রতি ব্যবহারে, 
সেইরূপ আর এক দিক্‌ শ্মীলোকদিগের প্রতি বাবহারে প্রকাশ পাইত। 
স্বীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার তাঁহার অতি চমৎকার ছিল। স্বীজ/তিকে তিনি 
অত্যন্ত সমাদর করিতেন। তাহার কোন আত্মীয়ের নিকট শোঁনা গিয়াছে 
যে, তিনি ঘখন বপিয়া থাকিতেন, তখন কোন শ্্বীলোককে তিনি দাঁড়াইয়া 
কথা বলিতে দিতেন্ট না। হয়, ক্্রীলোকটিকে বসাইতেন, নতুব! নিজে 
দণ্ডায়মান হইয়া তাহার সহিত কথা কহিতেন। বালো, যৌবনে, বাদ্ধকো, 
তিনি, চিরদিন দ্্রীজাতির পক্ষপাতী । সতীদাহ নিবারণের জনা, তিনি 
প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তীহার জীবনচরিতে আছে, সভীদাহ নিবারণের 
জন্য, কেবল রাশি রাশি পুস্তকের ছুই তিন সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া, 
ইংরেজিতে তাহার অঙ্কবাদ করিয়া এবং দেশে বিদেশে বিতরণ করিয়া 
ক্ষান্ত হন নাই; তিনি সতীর প্রাণরক্ষা করিবার জন্য অপমানকে অপমান 
জ্ঞান করেন নাই। সতীদহি হইবে শুনিয়। গঙ্গার ঘাটে গিয়া অবমানিত 
হইয়াছেন। সঙ্গে যে সত্য ছিল, সে প্র্তুর অপমান দেখিয়া অপমানকারীর 
গ্রতি কুদ্ধ হইয়! উঠিল; কিন্তু রামমোহন রায়ের সে দিকে ভ্রক্ষেপ নাই, 
তিনি ভৃত্যকে শান্ত করিলেন। তাহার পক্ষে কিসের মান আর কিসের 


৪ রামমোহন রায়ের জীবনী ও তদীয় শিক্ষা । 


অপমান, তিনি. পরমেশ্বরের আদেশে, নারীজাঁতির মঙ্গলোদ্দেশে নি 
জীবন বিসজ্জন দিতে প্রস্তত ? 

নারীজাতির মঙ্গলোদ্দেশে রামমোহন বায় বহু বিবাহ নিবারণ রী 
বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে স্্রীলোবাঁ- 
দিগের দুর্দশা ও কষ্টের জন্য তাহার হৃদয়ে গভীর বেদনা ছিল । [ও 

রামমোহন বায় চিরদিনই বহুবিবাহের অতিশয় বিরোধী ছিলেন। এ 
সম্বন্ধে আপনাদের নিকটে একটি গল্প করিব। কলিকাতীর দক্ষিণে 
বোড়াল গ্রামনিবাঁপী নন্দকিশোর বন্থুর বিবাহের সম্বন্ধের সময়, তাহা 
ভাবী শ্বশুর তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য, প্রতারণা করিয়া একটা নদী 
বালিকা দেখইয়াছিলেন। নন্দকিশোর সুন্দরী বালিকাকে দেখিয়া বিবাছে 
মৃত দিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের সময় একটি কৃষ্ববর্ণ। বালিকাকে, 
আনিয়। বিবাহ দেওয়। হইল । নন্দকিশোর, দেই জন্য, শ্বশুরের প্রতিহিংসা 
করিবার জন্য নিজে মনোনীত করিয়। আর একটা বিবাহ করিবেন, 
মনে করিলেন। বাঁমমোহন তাহাকে সেরূপ বিবাহ করিতে রি 
করিবার জন্য বিশেষ যত্রু করিযাছিলেন। এ কন অন্যায় জানিয়! উহা 
না করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ৷ রামমোহন বাঁয় তাঁহাকে রি 
বুঝাইয়াছিলেন ;-_দেখ, যে বৃক্ষ উত্তম ফল প্রসব করে, তাহাই সুন্দর বৃক্ষ 
কেবল দেখিতে সুন্দর হইলে হয় না। সেইরূপ, তোমার স্ত্রী সুন্দরী রা 
হইলেও, রি তিনি সংপুন্র প্রসব করেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে অবশ্য, 
সদরী বলিতে হইবে। এখন দেখুন, বিধাতার ইচ্ছায় কি হইল! 
নন্দকিশোর বন্থর সেই স্ত্রীর গর্ভে প্রাতংস্মরণীয়, ভক্তি ভাজন পর 
বাজনারায়ণ বন্ু মহাশয়ের জন্ম এই বাঁজনারায়ণ বহু মহাশয়, মহা 
বাজার প্রতিষ্ঠিত কার্ধো, কি ব্রাহ্মসমাজে, কি অন্যান্য সংস্কার কার্যে যের্প 
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রামমোহন সাযেরাাজীরবী 9. তদীজ ভিকি।1 রর 


রামমোহন রায়ের হৃদয় ও তীহার শিষ্যগণ, রামমোহন বাধের হ্বদয় 
“ও বালকবালিকাঁগণ, এবং বামমোহন রায়ের হৃদয় ও নারীজাতির বিষয় 
অতি নংক্ষেপে কিছু বলিলাম । এখন বাঁমমোহন রায়ের হৃদয় $ গরীব 
ন্ংখী লোক সম্বন্ধে কিছু বলিব। | 

গরিব ছুঃখীর প্রতি তাহার সহা্থভৃতি ও দয়া অতিশয় ছিল। স্বর্গীয় 
অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, তাহার নিবাসগ্রার্মে একটি 
বান্জার ছিল। পূর্বের বাজারের ব্যাপারীদের নিকট তোল! গ্রহণ কারা হইত 
না। কিছ তাহার জোট পুত্র বাধাপ্রসাদ ব্যাপারীদের নিকট তোবা গ্রহণ 
কন্পসিতে আস্ত করিলে তাহারা বড় কষ্ট ৰোধ করিল। এক সময়ে বাম- 
মোহন রাঁয় তথায় গমন করিলে, তাহার! এজন্য তাহার নিকট আ্মভিযোগ 
উপস্থিত করিল। তিনি ততক্ষণাঁৎ পুত্রকে ডাকা ইয়া, সকল কথা | শুনিয়া, 
কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন “হা পরমেশ্বর! এই সকল দুঁথীলোক 
সামান্য জব্যাদি বিক্রয় করিয়৷ উদরান্ধের সংস্থান করে, ইহাদের উপর 
অত্যাচার! রাধাপ্রসাদ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়! তথা হইস্তে চলিয়া (গেলেন । 
সেই দিন অবধি তোরা গ্রহণও রহিত হইল । ণ 

ক্র ক্ষুদ্র কার্যে, দুঃখীলোকদিগের প্রতি তাহার সহানুভূতি! প্রকাশ 
-পাইত। এক দিবস তিনি চোগ! চাঁপকান পরিয়! বনুবাজারে ভ্রমণ 
করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে, একজন তরকারীওয়াল1। তাহার 
বোঝা নামাইয়া আর উহা তুলিতে পারিতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়া 
তাহার মন্তকে মোট্টা তুলিয়৷ দিলেন । | 

আমার শিক্ষক, হরিনাভি নিবাসী পরলোক গত আনন্দচক্্ শিরোমণি 
মহাশয় গল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি এক দিব্দ দেখিলেন বে রাজ! 
ঝামমোহন বায় এক জন মুটিয়ার স্হিত বনিয়! কথাবার্তা বলিতেছেন। 
বাজ। রামমোহন বায়ের তুল্য এক জন সম্থাস্ত ব্যক্তিকে মুটিয়ার 





রামমোহন রায়ের জীবনী ও তদীয় শিক্ষা 


সহিত বলিয়া কথ! কহিতে দেখিয়া শিরোধণি মহাশয় আশ্চর্য হইলেন 
তিনি তৎক্ষণাৎ নিকটে গিয়। শুনিলেন, রাজ। সুটিয়াকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন যে, কলিকাতা নগরে সর্ব শুদ্ধ কত মূটায়া আঁছে। 
তিনি মুটায়াদিগের অবস্থা প্রভৃতি বিষয় সকল তাহার নিকট অস্থুস্ধানের 
দ্বার! জ্ঞাত হইতেছিলেন। 
একজন দরিদ্র ভদ্রলোক তীহার নিকট আনিয়া ধন্ম উপদেশ অব 
ক্করিতেন। উপযুক্ত বন্মাভাবে তিনি কয়েক দিবস তাহার নিকট আসিতে 
পারেন নাই ৷ এই কথা শুনিয়। রাজা তীহাঁকে বলিয়াছিলেন ;_-"আঁপ! 
জানিবেন যে, আমি কখন পোষাক দেখিয়া মাধ চিনি নু ১ 
এমন দেখিতে পাই যে, সামান্য ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াই লোকে 
আপনাকে জমিদঃর বলিয়া অহঙ্কার করে; আঁর ছুঃখী প্র 
বিরুদ্ধে জমিদারের পক্ষ সমর্থন করিতে উৎসাহী হয়। তিনি 
জখিদারের পুত্র। নিজে জমিদার। তীহা'র সাহায্যকারী বন্ধুগণ নেকোই 
প্রধান প্রধান জমিদার : বাবু দ্বারকানাঁথ ঠাকুর, টার্লীর কাঁলীনাথ বাঁ, 
তেলিনী পাড়ার অন্দা প্রদা্দ বন্দোপাধাঁয়, প্রতি সকলেই বড় বাড 
জঙ্জগিদাঁর। অথচ রামমোহন বায়, কি ভারতবর্ষে, কি ইংলগ্ডে, চিবর্দিন 
দুঃখী রাইয়ত দিগেরই পক্ষপাতী । পালেমেন্টের কমিটির প্রশ্ন সক 
উত্তবে, ভারতের ছুখী প্রজার পক্ষ হইয়া, রামমোহন রায় কিরূপ ই 
কথা সকল বলিয়াছিলেন, যাহাতে প্রজার ছুথ দূর হয়, যাহাতে আর তাহ!- 
দ্রিগকে করভাঁরে বিপন্ধ হইতে না হয়, সে জন্য, ছুঃখীর বন্ধু বাঁমমোহা, 
প্রাণপণ যন্ত্র কবিয়াছিলেন। তিনি ইংলগুবাঁন কালে, তীহার লিখিত ও 
গ্রবন্ধের উপসংহারে এইরূপ বলিতেছেন 7৮107 ১6565007 ৪0 2770 
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0150916 ঢোভাত 08 09 00017 ভি110৮-06210155 800 ভি110-5৩৯)০০ঠ- 

রামমোহন রায়ের মহত হৃদয় সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা বলিব। বাঁ 
বখন বিলাতি গমন করেন, জাহাজে তাঁহার সঙ্গে ছুই জন ভৃত্য ছিল । তাহারা 
সমূদ্রপীড়ায় অতান্ত কাতর হইয়া পড়িল! তিনি তাহাদের সেবার জাঁয 
বাস্ত হইয়া! পড়িলেন। তিনি তাহাদিগকে আপনার ক্যাবিনে থাকিতে 
দিয়া অন্য একটি স্থানে অত্যন্ত কষ্ট করিয়া থাঁকিতেন, তথাচ, এমনি সর্দয়- 
হৃদয় ও স্সেহপরবশ ছিলেন যে, তাহাদিগকে তথা হইতে কোন ক্রয়েই 
অন্তরিত করিতে চাহিতেন না। 

ভৃত্যপ্দগকে তিনি সন্তনব বত্ু করিতেন । সেই জন্য তীহার পরলোক 
গমনের পর, তীভার ভূত্যদের যারপরনাই শোক হইয়াছিল। বাজার ভৃত্য 
রামহরি দাস বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বর্ধমান দেলখোস বার 
কর্তারূপে (5098৫ 8৪:৫90৩) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হাঁমহবি দাঁস এক 
দিবস আমার জ্ঞাতিভ্রাতা, যহারাজার সভাপগ্ডিত, স্বর্গীয় তারকনাথ তত্ব 
রত মহাশয়ের ঝাটাতে উপস্থিত হইলেন । তথাঁয় আসিয়া! দেখিলেন (ফে, 
গৃহপ্রাচীরে রামমোহন রায়ের একখানি ছবি লঙ্বমান রহিয়াছে । ছবি খ 
দেখিয়া বামহরি অতিশয় মুগ্ধ হইলেন । ভক্তির উচ্ছবাসে অভিভূত 1 
তাহার ছুই চক্ষু দিয়া অজজ্রধারে অশ্রধাঁর! প্রবাহিত হইতে লাগিল । ডুবি 
প্রতি স্থিবদৃষ্টি রাখিয়া গভীর ভাবের সহিত বলিতে লাগিলেন, “আ 
আহা! অহ-পুরুষ! মহাপুরুষ 1” যে প্রভুর উপরে ভূত্যের এরপ প্রা 
ভক্তি, সে প্রভু যে কিরূপ মহৎ চরিত্রের লোক তাহ! সহজেই বুঝা যাঁর। 
আমি এই ঘটলাটির বিষয় স্বর্গীয় পশ্ডিতবর তারকনাথ তত্ত্বের পুত্র শ্রীযুক্ত 
পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট শ্রব্ণ করিয়াছি। 

রামমোহন রায় স্বাধীন ভাঁব অত্যন্ত ভাঁলবাসিতেন। নীচতা ও রত 


বিরহ সরা ররর রর রর রা রেস তল রর. সস  পশ্যারিরিলে 7তলদ্‌ 
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ক্কখ। বলি। একবার তিনি কলিকাতার বিসপ মিডিলটনের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গিয়াছিলেন। বিসপ, তাঁহাকে সাংসারিক প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া, 
অর্থাৎ ক্ষমতা ও মধ্যাদা বুদ্ধির কথা বলিয়! শ্রীন্িয়ান হইতে অনুরোধ 
করেন। ইহাতে বিসপের প্রতি তাহার যার পর নাই বিরক্তি ও অশ্রন্ধ] 
হইয়াছিল! সেজন্য জীবনে আর কখন তীহার সহিত দেখা করেন 
নাই। 

রামমোহন রায় সর্বর| নিজের মতে দৃঢ় থাঁকিতেন, অথচ অন্যকে মত- 
বিষয়ক স্বাধীনতা দীন করিতেন। অন্যের মনে যাহাতে আঘাত লাগে, 
এমন ভাবে কখন কথার উত্তর দিতেন না। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই 
মোহিত হইত । কৌন ব্যক্তির মতের প্রতিবাদ করিতে গিয়াও, তিনি এমন 
ধীর ও শীস্ত ভাবে তাহা! করিতেন যে, সে বাক্তির মনে কোন বাথা না 
লাঁগে। একদিন ইংলগ্ডের কোন ভদ্রলোকের বাটাতে ব্সিয়! তিনি এমন 
ভাবে মৌলিক পাঁপ 07875] 50) বিষয়ে একটি কথা, বলিলেন, যাহাতে 
বুঝা গেল যে, তিনি উক্তমতে বিশ্বাস করেন না । সেখানে এমন একটি 
ভন্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন, যিনি ইহাতে চমকিত হইয়! রাজাকে জিজ্ঞাসা 
কবিলেন “মহাশয়! আপনি উক্ত মতে অবশ্য বিশ্বীস করেন ?” রামমোহন 
রায় স্্রীলৌকটির মুখপাঁনে চাহিলেন । স্্ীলোঁকটির মুখে লঙ্জ! প্রকাশ 
পাইল। এক মুহূর্তের মধ্যেই রাজা সকলই বুঝিয়া লইলেন, এবং অতি 
বীরভাবে অবনত হইয়া বলিলেন, “আমি বিশ্বাস করি যে, এই মতার। 
অনেক সংলোকের পক্ষে শ্রীষ্টীয় নীতির মধ্যে উচ্চতম ধন্দ যে বিনয়, তাহার 
উন্নতি হইয়াছে । আমার পক্ষে আমি বলিতে পারি যে, আমি এই মতের 
প্রমাণ কখন প্রাপ্ত হই নাই।” সেই স্ত্রীলোকটি বাঁমমোহন রায়কে যাহা! 
বলিয়াছিলেন, তজ্জন্য পরদিন প্রাতে ক্ষম! শ্রীর্থনা করিতে আসিলেন ; 


খ্কাাটিতা। অনলি ল্হা আহা কায উক্াঁ কিতাব টিক ওলি উতলা 





রামমোহন রায়ের জীবনী ও তদীয় শিক্ষা। -৯ 


করিয়াছিলেন, তিনি কখন কোথাও, কোন ভদ্র সমাজে, এমন সুন্দ্ট কিছু 
দেখেন নাই। পু | 
রাজাব জীবন আলোচনা করিলে দেখ! যায় যে. জগতের যে সকল 
“নৈতিক (81০1) সম্বন্ধ তিনি সকল সম্বদ্ধই রক্ষা ও পালন করিয়ার্ছিলেন। 
মাতাঁপিতার সহিত সম্বন্ধ :--তিনি মাতাপিতাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। 
সম্তানগণের সহিত সম্বন্ধ :_সস্তানগণকে যথোপযুক্ত যত্বের সহিত । পালন 
করিয্লাছিলেন। দাম্পত্যসম্বন্ধ; স্ত্রীর গ্রতি যেরূপ কর্তব্য তাহা করিয়ার্থিলেন। 
প্রতিবাসীর প্রতি কর্ণবা, গ্রামবাসীর প্রতি কর্তব্য, ন্বদেশবাসীর। প্রতি 
কর্তবা, মানবজাতির প্রতি কর্তব্য, সকল কর্তব্যই তাহার জীবনে | প্রতি- 
পালিত হইয়াছে? সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পারিবারিক কর্তব্য, সামাজিক 
কর্তব্য, রাজনৈতিক কর্তব্য, সকল কর্তৃব্যই তাহার জীধনে . প্রত্তিপালিত 
হুইয়াছে। কিন্তু সঝল কর্তৃব্যের মূল যে কর্তবা, ইষ্ট দেবতার প্রতি, প্রর- 
মেশ্বরের প্রতি কর্তব্য, সেই দিকেই তাহার প্রধান দৃষ্টি ছিল। ধর্মই তাহায় 
জীবনের প্রধান ভাব। কুমারী কলেটও এই কথাই বলিয়াছেন।| এক্সপ 
জীবনকে আদর্শ জীবন বলিব না তকি বলিব? 
এখন তীহার চরিত্রে সীমঞ্জসোর বিষয় এক একটি করিয়া আলোচন! 
করিয়া দেখা যাউক। 
প্রথম, কোমলতা! ও কঠিনতা। কোমলতা বিষয়ে অনের্ব কথা 
ব্লিয়াছি। এখন তাঁহার মনের দৃঢ়তা সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ 'করিব। 
তীহার আশ্চর্য অটল ভাব বিষয়ে একটা গল্প করিব। কলিকাতা |সান্কি 
ভাঙ্গার ভবানী চরণ দত্ত ( বাহার নামে একটি গলি আছে) এবং মীলমণি 
কেক্সণী, রামমোহন রায়ের পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা মনে 
করিলেন, রামমোহন রায় যথার্থ ত্রহ্মজ্ঞানী কি না পরীক্ষা করা আশ্যক। 
তিনি বদি যথার্থ ব্রন্জ্ঞানী হন, তাহা হইলে, তিনি অবশ্য শোকে তাপে 





১৯ রামমোহন রাকের জী বনী ও তদীক্ক শিক্ষা । 


অধীর হবেন না। সেই জনা, তাহারা একটি কৌশল করিলেন। লে 
সময়ে ডাক ছিল না। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পত্রাদি হরকরাঁর 
দ্বারা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। এ হরকরাঁকে কাসীদ, বলিত। 
ভবানী চরণ ও নীলমণি একটা লোককে কাসীদ, সাজাইয়। তাহাকে রাম- 
মোহন রায়ের নিকট প্রেরণ করিলেন । সে ব্যক্তি এক জাল পত্র লইয়! 
রামমোহন রায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল । পত্রখানি রামমোহন রায়ের হস্তে 
দিয়া মিথ্যা করিয়া বলিল, আমি কৃষ্ণনগর হইতে আসিতেছি। এ পত্র 
খানিতে যিথ্য। করিয়া লেখা ছিল যে, রামমোহন রায়ের জোষ্ঠ পুত্র বাধাপ্রসাদ, 
যিনি কৃষ্ণনগরে চাকুরী করিতেন, তীঁহার তথায় মৃত্যু হইয়াছে । বাম- 
মোহন রায় পত্র খুলিয়া পাঠ কারতে লাগিলেন। ভবাযী চরণ ও নীলমণি 
পূর্বেই আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়! ছিলেন। পত্র পাঠ করিয়৷ রামমোহন 
রায়ের মুখ প্লান হইয়া গেল। কিন্তু পাচ মিনিটের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ 
রূপে প্ররুতিস্থ হইয়া যে কার্য করিতেছিলেন, তাহাতে পুনর্ধার নিযুক্ত 
হইলেন। ভবানীচরণ ও নীলমনি দৃঢ়তা ও অটল ভাবের এই অসাধারণ. 
দষ্টান্ত দেখিয়। অবাক্‌ হইলেন, একেবারে তাহার চরণে উপর গিয়া পড়ি- 
লেন এবং সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। 

রামমোহন রায় তাহার দৈনিক জীবন কিরূপভাঁবে কাঁটাইতেন, তিনি 
কিরূপ কর্তব্যপরাঁয়ণ ছিলেন, তাহা বলিতেছি | ীহার প্রাত্যহিক জীবন 
এইরূপ ছিল ৮-রামমোহন রায় প্রভাহ শেষ রাত্রি চারিটার সময় শষা 
ত্যাগ করিয়া কাফী পান করিতেন। তাহার পর কয়জন লোঁকের সহিত 
একত্রে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইতেন। সচরাচর সু্ধযোদয়ের পূর্কেইি তিনি 
বাঁটাতে ফিরিতেন! তৎপরে প্রা্তঃকালীন কর্তব্য সকল করিবার সময়, 
গোলকদান নাপিত তীহাঁকে সংবাদপত্র সকল পাঠ করিয়! শুনাইতেন | 
ভাভার পর চা পান করিক। তরতাঁর পক কাঁতাঁা ইর্লিকিল । ই 
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পর কিছুক্ষণ বিশ্রীম করিয়া চিঠিপত্র পাঠ করিতেন। তর্ুপরে ন্মান 
করিতেন । ক্মানের পূর্বে ছুইজন স্থুলকায় ব্যক্তি রামমোহন রায়কে তৈল 
মর্দন করাইতেন। এই সময় রাজ মুগ্ধবৌধ ব্যক্র্ণের [সুত্র সকল 
প্রতিদিন পরে পরে আবৃত্তি করিতেন । কানের সময় এমন |সকল মন্ত্র 
উচ্চারণ করিতেন, মহ্রধি যনে করিতেন, তাহাই তীহাঁর উপাঁসনী। বেল! 
১০ ঘটিকাঁর সময় ভোজন করিতেন । ঘরের মেজেতে পা গুটাইয়৷ বসিয়া 
দেশীয় প্রণাঁলীতে আহার করিতেন । তীহাঁর্‌ সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন গাঁত্রে দেশীয় 
খাঁদা সকল থাঁকিত। এই সময় ভাত ও মৎস্য এবং সম্ভবতঃ চুপ্ধ আহীর 
করিতেন। ভোঁজনের সময় কোন ব্যক্তি সংবাদপত্র পাঠ করিত, তিনি 
শ্রবণ করিতেন ।- আহারের পর একট! টেবিলের উপর এক ঘণ্টা বিশ্রাম 
করিতেন। তিনি বেলা টা পর্ধাস্ত কাজ করিতেন অপযীহ্বে ইয়ো- 
রোগীয় বন্ধুদিগের সহিত দেখা করিতেন। টা ও ৮টার মৃধ্যে সায়া 
ভোজন করিতেন । নিশীথকালি পর্যন্ত বন্ধুগণের সহিত চলিত । 
তাঁহার চরিত্রের সামগ্সা বিবয়ে আমরা কোমলতা ও কঠিনতা, এই 
ছুই দিকই প্রদর্শন“করিয়াছি। যেমন তীহার স্বদেশপ্রেম, তেমনি তাহার 
মানবজাতির প্রতি প্রেম তাঁহার বিশ্বজনীন হৃদয়ে সমগ্র; মানবজাতি 
স্থান পহিয়াচিল। স্পেন দেশে নিয়মতন্ত্র প্রণালীবাজশাসন সংস্থাপিত 
হইল শুনিয়া তাহার এত আনন্দ হইয়াছিল যে, তিনি কলিকার্ত টাউনহলে 
একটি গ্রকাশা ভোজ (০8৮70 1707৩.) নিজ বায়ে দিয়াছিবৌন। তাহার 
উদ্ধার হুদয়ে যেমন সমগ্র মানবজাতির স্থান ছিল, তেমনি, কি সম্ম্ধীয়, 
কি সামীজিক, কি রাজনৈতিক, সকল বিষয়েরই স্থান ছিল! এঁকদিন বক- 
ল্যাণ্ড সাহেবের সহিত তাহার দেখা করিবার কথা ছিল। করিতে 
না পারিয়া তাঁহাকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, দেশে 
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পাইয়াছি যে, আজ সেই জন্য আপনার সহিত দেখা করিতে পারিলাম. না। 
কি আশ্চর্ধা বৈদেশিক সহাস্থ্ভৃতি! ফরাসীবিপ্লবের লময় তিনি অত্যন্ত আগ্রহের 
শ্বহিত উহার সংবাদ লইতেন। খ্রীস দেশের সহিত তুরস্কদেশের যুদ্ধের 
বয় প্রগাঢ আগ্রহের সহিত গ্রীসবাসীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন । 
বামযোহন রায়, যে জাহাজে বিলাত যাইতেছিলেন, তাহা যখন উত্ত- 
মাশ! অস্তরীপে পৌছিল, তখন তিনি ছুই এক ঘণ্টার জন্য তীরে উঠিয়া 
ছিলেন। জাহাজ ফিরিয়া আসার পর একটি ছুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। যে 
সোপানে (05195 180.) পদনিক্ষেপ করিয়া জাহাজের ভিতরে 
আমিতে, ও ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে হয়, তাহা উপযুক্তরূপে সংস্থাপিত 
হয় নাই বলিয়া, তিনি পড়িয়া গিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত" হইলেন। চরণে 
আঘাত প্রান্তির জন্য, তিনি আঠার মাস খঞ্াবস্থায় কষ্ট পাইয়াছিলেন। 
এমন কি, ইহ জীবনে আর কখনই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে 
পারেন নাই। 
.. কিন্ত রামমোহন রায় এমন লোঁক ছিলেন না! যে, কোন প্রকার শারী- 
পিক কষ্টে তাহার মনের বেগ নিবারিত হয়। ছুই খান্নি ফরাসী জাহাজ, 
বাধীনতার পতাক| বহন করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। রামমোহন রায়, 
স্বাধীনতাকে এত ভাল বাঁসিতেন যে, শারীরিক কষ্ট সত্বেও, তিনি ফরাদী- 
জাহাজে একবার যাইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। ফরাসীজ হাঁজে 
স্বাধীনতার পতাকা দেখিয়। তাহ*র উৎসাহানল প্রজ্লিভ হইয়। উঠিল। 
শরীকের কষ্ট তিনি গ্রাহ্ করিলেন না। উৎসাহে কষ্টবোধ চলিয়া গেল। 
ভাহাকে ফরাসী জাহাজে লইয়া যাওয়া হইল। সেই জাহাজের ফরাসীগণ, 
তাহাকে উপযুক্ররূপ টুভ্ার্থনা করিলেন। ফরাসীস্বাধীনতাঁপতাকার নিম্নে 
'সিয় তিনি কত আনন্বলাভ করিয়াছেন, তাহা তিনি ইন্টার প্রেটারের 
ছার! ফরাসীগণকে জানাইলেন। তাহার এত আনন্দ হইল কেন? পার্থির 
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শক্তির উপর ন্যায়ের জয় প্রকাশ হইতেছে বলিয়। তীতার এত আনন্দ | ফরাঁসী- 
জাহাজ ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়, তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন + 
0101, 8107, £1০ ০. 200৪ ! ফরাসীদেশের গৌরব 1 ফরামীদেশের 
গৌরব! ইত্যাদি 

তাহার জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ড ভাবের সামঞস্ত আঁত চাকার, 
তাহার সময়ে, ইয়োরোপের আলোক এদেশে এরূপ সমুজ্ঞল ভাবে, ছঁতিভাত 
হইতে আরম্ত হইয়াছিল যে, যাহারা তাহা অনুভব করিছত আর 
এদেশের কিছুই তীহাদের ভাল বোধ হইত না। এ বিষয়ে রাজা দৃষ্টান্ত 
অতি আশ্চর্য! তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রভাব অনুভব কৃরিয়াও,. 
প্রাচ্য জ্ঞানের মহিমা বিস্বত হন নাই। এক দিকে, তিনি যেমন পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের জয় ডঙ্ক। বাজাইলেন, ইয়ৌরোপীর জ্ঞানপ্রচার ব্যতীত এ দেশে, 
অজ্ঞান কুসংস্কার বিদুরিত হইয়া সমাজ সংস্কত হওয়া সম্ভব নহে, ইহা বাজ 
পুরুষগণকে বুঝাইয়! দিলেন, আঁবাঁর অনা দিকে, ভারতের মহধিগণের মহা- 
মূল্য বেদ বেদাগু!দি শাশ্মের তত, _তীহাদিগের অমূল্য ব্রহ্ষজ্ঞান, রি 
রণের সম্ুখে ব্যাধ্যা) করিয়া জনসমাজের কল্যাণ চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। 
তাঁহার জ্ঞানচক্ষু পাশ্চাত্য আলোক ধারণ করিল, কিন্তু তাহাতে | ঝল্সি 
গেল না। এ দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে যে সত্যালোক ছিল, তাহাও (দেখিতে, 
তিনি সক্ষম হইলেন | কি আশ্ধ্য সামগ্স্ত 1 পু 

রাময়োহন বায়ের তর্কশক্তি ও ক্বিত্ব শক্তি, ভাবপ্রব্ণত1 ও | বিচার 
বুদ্ধির সামঞ্জস্য দেখিয়! অবাক্‌ হইতে হয়। তীহার রচিত ডি সকল 
তাহার কবিত্ব শক্তির অমোঘ প্রমাঁণ। আমার বন্ধু মহাপর্ডিত বাৰু 
ব্রজেক্জনাথ শীল মহাশয় বলেন যে, তাহার তর্কশত্তি, স্থপ্রসিদ্ধ ইক্োেরোপীয় 
পত্ডতিত হিউমের তুলা । কিন্ত তাহার এই প্রথর তর্কশক্তি, তাহার; কবিদ্ব 
শর্তি-ও ভাবককতার কিছই ভানি করিত পারে নাত) এ উজার খাতা 
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সুন্দর সামগ্রস্ত ছিল। সেই জন্য, তাঁহার ধন্দভাব অত্যন্ত গ্রবল হইলেও)উহা 
কখন তাহাকে উন্মত্ত করিত না। ভক্তিবৃত্তি অত্যন্ত অধিক হইলেও, উহ! 
কখন অপাত্রে পতিত হইত না । 

১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাজা পরলোক যাত্রা করেন। তৎপনে 
১৮৩৪ সালের জুন মাসের চ1)7501081থ] 7০8281 পত্রিকায় বাজার 
মস্তিষ্ক ও'মনোধুভ্ভির সমালোচন! প্রকাশ হয়। উহাতে ভীহার ভক্তিবৃত্তি 
সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল । 
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পূর্বে বলিয়াছি যে তিনি মহানির্্ধাণ তন্ত্রকে মানা করিয়া বৈষ্ণবরাজ 
শ্রীচৈতন্তকে চৈতত্যদেব বলিয়া সম্মান করিতেন । তীহার মনোবৃতির মধ্যে 
সামগ্রন্ত ছিল বলিয়াই তিনি এরূপ করিতে পাঁরিতেন। তাহার প্রকৃতির 
মধ্যে সামগ্রন্ত ছিল বলিয়াই তিনি যীশু, শ্রীচৈতন্য, ও মহম্মদ এই তিন জন্‌ 
মহা পুরুষকেই ভক্তি করিতে পারিতেন। 
বাজার বন্ধু উইলিয়েম আড্যাম সাহেব ১৮২৬ সালে লিখিয়াছিলেন ফে, 
রামমোহন রায় মহম্মদের একটি জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আরম করিয়াছিলেন । 


কিছু উভা ০শয করিত পীঁরন নাউ | বাহ লা খা এটি 
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মহন্মদের শক্র মিত্র উভয় ছারাই তাহার সম্বন্ধে অনেক অমূলক কথ! রটনা 
করা হইয়াছে। -ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা যদি মহম্মদের একখানি জীবনী 
লিখিয়৷ থাইতে পারিতেন, তাহ হইলে উহা একখানি উপাদেয় গ্রস্থ হইত। 
একেশ্বরবাদ মুসলমান ধর্মের প্রধান মত বলিয়া উক্ত ধম্মের প্রতি তাহার 
বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। মুসলমান ধর্মের একেশ্বরবাদের দ্বারা হিন্দু পৌত্তলিকতা 
বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে এদেশের যে উপকার হইয়াছে, ইহা তিনি বিশেষরূণে 
অন্থভব করিতেন ।. কৌন প্রকার স্থযোগ প্রাপ্ত হইলে, তিনি আহ্লাদের 
সহিত মহম্মদের উপদেশ ও চরিত্রের পক্ষ সমর্থন করিতেন। . 

তাহার জীবনে স্বদেশী ধর্ম ও ন্ম্দিশীয় ধর্্ের চমৎকার সাম্রস্ত ছিল। 
সকল ধর্মের মধ্যেই তিনি সার সত্য, বিশ্বজনীন সত্য দেখিতে পাইতেন। 

মহা পণ্ডিত মোক্ষমূলর তাহাকে ম৪1005£ ০ 00711987200 17৩928) 4 

_ বলিয়াছেন। সংস্কত, আব্বি, হিক্ক, শ্রীক ভাষায় মূল ধর্মশা্, 
হিন্দুশাস্্, কোরান, র্ীহুদী শান্ত, শ্রীষীর ধর্মশান্ত্র অধায়ন করিয়া 
তাহার মধ্যে এক মূল সাধারণ সত্য, বিশ্বজ্নীন সত্য দেখিলেন;. এক 
বিশ্বজনীন, অনার্শুদায়িক ধর্ম আবিষ্ধিয! করিয়া কুতার্থ হইলেন।.. পুরাণে 
যেমন আছে যে, দেবতারা সপ্ত সমুদ্র মন্থন করিয়! অমৃত উদ্ধার করিয়া 
ছিলেন, সেইরূপ, আমাদের রাঁজা, সকল শাস্্সিন্ধু হইতে, সাঁরধর্খম উদ্ধীর 
করিয়া আপনি ধন্য হইলেন ও জগৎকে ধন্য করিলেন। ইহা ভগবানের 
ক্কপায় তাঁহার উদার হৃদয়েরই ক্রিয়।। .. 

বাজার পত্রী শ্রীমতী উমাদেবী তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
“কোন্‌ ধর্ম সত্য ?” রাজা উত্তর করিলেন? “গরু নানা বর্ণের, কোনটা 
_ কাল, কোনটা সাদা।- কিন্তু তাহাদের দুগ্ধ একইবর্ণের। , সেইরূপ, 
সাশ্রদারিক ধশ্ম নাঁনা প্রকার। কিন্ত সেই সকলের মধ্যে যাহা সত্য, তাহা 
একই” । বিশ্বজনীন ধর্মের আবিষ্কার. করিয়া, বাঁজার এই উদার ভাঁব হইয়! 
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ছিল। ইহা হইতেই তিনি সার্বতৌমিক, অসীশ্প্রদায়িক- উপাসনার 
ভাব (00/৮০081, 01056012080 ১৬০7৪) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই 
ব হইতেই তিনি ব্রাহ্মমীজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ! এই ভাব হইতেই 
রি তিনি আদি ত্রাক্মসমীজের টুষ্টভীড লিখিয়াছিলেন। এইটী জগতের পক্ষে 
সম্পূর্ণ নৃতন ভাব। (0৭ 145.) ত্রাক্মদের উচিত, ব্রাহ্মসমাঁজের 
উপাসনায়, এই বিশ্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক ভাবটি রক্ষা করিতে যত্্র করেন। 
যেন সমাজের প্রকাশ্ঠ উপাসনায় কোন সাম্প্রদায়িক ভাব আসিয়া না পড়ে। 
এই. বিশ্বজনীন ধন্মের ভাবকে রাজ। যার পর নাই ভাল বাঁসিতেন স্বীয় 
বাজনারায়ণ বন্থ মহাশয়, তীহাঁর পিতা! নন্দকিশোঁর বঙ্গ মহাশরের নিকট 
শুনিয়াছিলেন, যে, ঘন রাজা, তাহার শিষ/দিগকে এই বিশ্বজনীন ধর্মের 
বিষয় বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন, তিনি ভাবে অভিভূত হইয়| যাইতেন, 
এবং তাহার ছুই চক্ষু দিয়! দর দর ধারার অস্রুধাঁরা প্রবাহিত হইভ | 
ইহ! ছাড়া, রাজা মনে করিতেন যে, শ্ীষ্টীয় জগতে লুথরের যে কার্য, 
এ দেশে তাঁহার সেই কার্য । তিনি ডফ, সাহেবকে বলিয়াছিলেন যে, লুখর 
4 যেমন শ্বীীয়ান ধশ্ের সংস্কার করিয়। গিয়াছেন, তিনিও ?সইরূপ, হিন্দুধর্ষ্ের 
সংস্কার করিয়া, হিন্দুশীস্তোক্ত ব্রন্ধিজ্ঞান প্রচার করিতেছেন। 
তাহার চিত্রে জ্ঞান ভক্তি ও করের সুস্পষ্ট সামগ্তস্ত দেখিতে. পাই।' 
এমন জ্ঞানী জগতে কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছে ? পূর্বেই বলিয়াছি যে, 
রর ভক্তি জ্ঞানের সহযোগী । শুনিয়াছি, তিনি প্রতিদিন মুখমগ্ল 
করিয়া কয়েক ঘণ্টা ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। ্রাহ্মদমাজ্‌ সংস্থাপনের 
পর, প্রতি সপ্তাহে সমাজের দিনে মানিকতলা হইতে জোড়াসাঁকো৷ সমাজ 
মন্দিরে গিয়া একটা মৌড়ার উপর বসিয়! বিষুর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে 
অজন্ম ধারে প্রেমাশ্র পাত ক্রিতেন। কুমারী কলেটের রামমোহন রায়ের 
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সর্বদাই তাহার চক্ষু ্রেমাশ্ুতে সিক্ত হইত। তাঁহার যায় কর্ধশীল|লৌক 
জগতে কয়জন জন্সিয়াছে? তাহার কর্মকে কর্খ না বলিয়৷ জীবের: সেবা 
বলাই উচিত। বিলাতে অবস্থিতিকালে, তাঁহার ইংলপ্তীয় বন্ধুগণের নিকট 
তিনি বলিয়াছিলেন যে পরমেশ্বরের সেবা আমরা কি করিতে পারি? 
তাহার কি অভাব আছে যে, আমরা তীহার সেব। করিব? তবে ডীহার 
সেবার যদি কোন অর্থ থাকে, তাহা এই যে, তাহার সন্তানদের সেবাতেই. ৬৮৮ 
তাহার সেব!। ভাতার চরিত্রে জ্ঞান, ভক্তি. সেবার আশ্চধ্য সামঞ্জস্য) 
্রাঙ্মমমাজের প্রতিষ্ঠাতার পক্ষে, এইরূপ জীবনই উপযুক্ত জীবন। 

তিনি মহাজ্ঞানী ও কর্তশীল ছিলেন। কিন্তু উপাসনাই ডাহা 
জীবনের অবলগ্বন ছিল। ভগবদ্ক্তিই তীহার সকল কার্ে'র ভিত্তিমূল 
ছিল। রাজার প্ররুতির সকল বিভাগের সামগ্সস্য থাকিলেও ধর্মই কাহার 
প্রধান ভাব। উপাসন! রাজার চিরসঙ্গী। যখন স্থির হইয়! বসিয়া! থাকিতে, 
তখনও মনে মনে উপাসনা করিতেন ; বখন কোথাও ষাইতেন, পথে ষাইতে 
যাইতে উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতেন। 

ইংলগডে হখন তির্নি হেয়ার সাহেবের ভ্রাভূগণের বাটাতে বাঁস করিতেন, 
তখন কুমারী হেয়ার, সবধদা তাহার ভাব দেখিয়া, বিবি এনলিন্‌কে তদ্দিষয়ে 
যাহা বলিয়াছিলেন, বিবি এস্‌লিন্‌ এইরূপে তাহা লিখিয়৷ গিয়াছেন।--, 
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করে, তিনি তখন প্রার্থনা করেন। এ কথায় কুমারী হেয়ার তীহাকে 
বলিলেন, আমি বিশ্বীস করিনা যে, আপনার মনে কথন কোন মন্দ চন্ত! 
আঁসে। রাজ! উত্তর করিলেন, ই”! হী! আমাদের সকলেরই মনে 
মন্দ চিন্তা আসিতে পাবে। এ 

বাজার মনে যে মন্দ চিন্তা আসিত এ কথার তাৎপর্য বুঝিয়া দেখ! 
আবশ্যক। মানুষ ঘত পবিত্রতার পথে অগ্রসর হয়, যত তাঁর বিবেক বিশুদ্ধতর 
হইতে থাঁকে, ততই তাতার পাপ পুণ্যের বোধ, কুক্ম হইতে সুম্ধরতর হইতে 
থাকে। সাঁধারণ লোকের নিকট যাহা পাপ বলিয়া বোধই হয় না, পবিস্ঞাত্বা 
মহাত্মা তাহাকেই পাপ বলিয়! অন্ভব করেন । একবাঁর স্বর্গীয় 
আঁাঁকে বলিয়াছিলেন, “প্ররুত ব্রহ্মভক্তের নিকট পরমেশ্বরকে তু 
থাকাই পাঁপ।” সাধারণতঃ ধর্মনিয়মের € $1019118 ) উত্তজ্ঘনই পাঁপ। 
কিন্তু সাধু মহাত্মাদের নিকট উচ্চ ধর্দজীবনের অভাঁব ও ত্রুটি সকলও পাঁপ। 
ধিনি উচ্চ শ্রেণীর ভগবন্তত্র, ও প্রেমিক, তিনি প্রেমময় পরমপুরুষকে বলেন, 
তোমীকে যদি প্রাণ ভরিয়া ভালবাঁসিতে না! পারিলাম, তোমার মত মাতা 
পিতাকে যদি প্রাণের সহিত ভক্তি করিতে ন! পার্ত্িলাম, ত্ববে কি আমি 
তোমার অপরাধী পুত্র নই? হু 

পূর্বেব বলিয়াছি যে তিনি তীহার বন্ধু ও বিবাগখকে. ।অতিশয় 
ভালবামিতেন। তিনি যেখানে থাঁকিতেন, তাহার প্রেমমর হৃদয় 
চতুংপা্স্থ লৌককে ভাল না৷ বাসিয়া থাকিতে পারিত না। এ দেশে * 
যেমন, ইংলগ্ডেও সেইকপ। পূর্বে যে ১৮৩৪ সালের জুন. মীসের 
ফ্রেনোলজীক্াল্‌ জার্নাল্‌ হইতে তাঁহার জ্ঞান ও ভক্তির সাঁমক্স্তবিষয়ে কিছু 
পাঠ করিয়াছি; দেই পত্রিকা হইতেই হিরা উদ্ছৃত : অংশ. পাঠ 
করিতেছি । ভা ০৪) 1, 
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তীহার ফি আশ্চধ্য খন্মান্তরাগ ! চিরজীবন সেই এক লক্ষ । হ্াড়শব্ধ 
বয়স্ক রামমোহন যে ব্রহ্ম নামের পতাকা হস্তে ধারণ কবিলেন, শ্বদেশে কি 
বিদেশে, জীবনে ক্ষি মরণ কখন তাহা ছাডিলেন না। ধর্মের জন্য ক্/ 
স্বার্থতাগ! এ স্থলে মহধি দেবেঙ্্রনাথ তাহার একটি বন্তৃতায় রামমোহন 
ঝায়ের বিষয় খাঁহ! বলিয়াছেন, তাহা আপনাদের সম্মুখে পাঠ করিতেছি। 

“প্রথমতঃ ব্রাঙ্মলমাজের কথা মনে হইলেই এই দেশের প্রথম বন্ধু 
রাজা রামমোহন রায়কেই স্মরণ হয়। স্তাহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ ছিল, বুদ্ধিও 
তেমনি সারবান ছিন্ঞ। শরদ্ধ, ভক্তি, হৃদয়ের ধনও তীহার সেই প্রকার 
ছিল। এখন প্রথগ্নেই তীহার মুখশ্রী আমীর চক্ষের সম্মুখে ত 
হইতেছে । তাহার ভক্তি শ্রদ্ধাতে উজ্জ্বল মুখ, তাঁহার সেই উদার ভাব, 
সমুদয় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তীহার শরীরের বল, মনের বীর্য, হৃদয়ের 
ভাব, সকলই অন্থরূপ। ধর্মের উন্নতির জন্য তিনি এখানে উদ্জিত, হুন। 
তিনি জীবনের প্রথম অবধি শেষ পর্যন্ত একাকী অসংখ্য প্রকার পৌত্ব- 
লিকতার সহিত নিরন্তর যুদ্ধ করিলেন, এবং সকলকে পরাভূত করিয়া 
অবশেষে গঙ্গার আতের উপর এই সমাজরূপ অয়ন্তস্ত নিখাত করিলেন । 
-* *** তিনি যে সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে.সময়কাঁর ভীষণ সাঁমাক্জিক 
ভাব ও অবস্থ। মনে হইলে ভ্বৎকম্প উপস্থিত হর়। তখন অন্ধকারের কাল, 
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ঘিপ্রহর রজনীর কাল; এখন আঁমরা সে সময়ের ভাব বুঝিয়াও বুঝাইতে 
পারি মা, দে সম ত্রাঙ্মলমাজের নামে সকলে খড়গহস্ত হইত । বঙ্গভূমি 
'নিবিডান্ধকারাবৃত অরণ্য ছিল; ভুষ্টাচারের পিশাচ সকল তাহাতে রাজত্ব ' 
করিত । তিনি এক শত স্হত্র শত্র ছার! আবৃত হইয়! কুঠার হস্তে সেই ঘোর 
অবিদ্থা অরণ্য সমভূমি করিয়া দেশোদ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অবশেষে 
তাহাতে ব্রা্ষরমীজরূপ বীজ বপন করিয়া ব্রাহ্ধ্মরকে সংসারের মধ্যে 
আনয়ন ক্কীরিলেন। এখন দিনে দিনে জ্ঞানপ্রভাবে বজদেশের ধশ্মক্ষেত্রে 
কষিকার্যোর জুবিধ! ও ফলের প্রীচুধ্য হইয়৷ আসিতেছে । তখন সে প্রকার 
ছিল না। তখন বিংশতি বৎসরে যাহা হইত, এখন এক বৎসরে তাহা, 
সম্পন্ন হয়। যে সময়ে তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়ে. তিনি ভিন্ন. 
আর কেহই ক্রাঙ্মধশ্নকে এ সংদারে আনিতে পারিত ন!। তীরই প্রথথর 
জ্ঞানান্ে কুসংস্কার কূপ অরণ্য ছিন্ন ভিন্ন হইল, তীরই বুদ্ধির কিরণে প্রথম 
আলোক তাহীতে প্রবিষ্ট হইল -... তাহাকে ত্রাঙ্গধন্ম প্রচারের জন্য যত্ব 
করিতে হইয়াছিল ; তাঁর ধন গেল; সমুদয় বিষয় গেল, দিল্লির বাদসাহের 
ব্তনভৌগী পর্যন্ত হইয়া! জীবন পোষণ করিতে হইন্্ছিল। তখন তাঁর 
মনে এই আনন্দ ছিল যে ভবিষ্যৎ বংখ আমার আশা "ফল করিবে! তাঁর 
এই ভাঁব ছিল যে, তিনি ব্রাঙ্গদমাজের জন্য জঙ্গল পরিষ্ষাঁর করিয়া 
দিতেছেন, আমরা একত্র হইয়া ইহাকে ব্যবহার করিব, আমর! কর্ষণ করিয়] 
ইহাকে উর্ঘ্বর| করিব। অতএব, তিনি আপনার গৃহকার্য্ে যে চেষ্টা করিয়!: 
ছিলেম, তাহার শতগুণ, এক ক্রাঙ্গধর্শকে সংস্থাপনের জন্য করিতে হইয়াছিল । 
এক দিনের জন্ত নয়, এক মাঁসের জন্য নয়, কিন্তু যৌড়শ হইতে উনযষ্টি- 
বহ্সর পথ্যস্ত ইহাতে সমান ভাবে তাঁহার সেই যত্ের ফল দেখিয়া কি. 
আমাদের উৎপীহ বর্মন হইতেছে না'? যে মহাত্মা আপনার হৃদয়ের শোণিত 
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তাহার দৃষ্টান্তের অন্ুকরণ করি ... -.. বখন কলিকাতায় তিনি।প্রথম বাস 
করেন, যখন ১৭৩৬ শকে একাকী বিদেশী উদ্বাসীনের না এখানে আসিলেন 
তখন কে তাহার সহযোগী হইয়। সাহাব্য দিতে পাবে ? তিনি স্বর বৃদ্ধিবলে 
ও ধর্মের অনুরাগে, বিষয়ী লোকদিগকে আপনার পথে আকর্ষণ করিয়া- 
ছিলেন। যখন প্রথম তিনি কলিকাতা নগরে আসিলেন, তখন লোকের 
তাহাকে ধর্মচ্যুত, ধর্তরষ্ট, নরকে পতিত বলিয়। তিরস্কার করিত। তাঁহার 
সুখদর্শন করিতে নাই, নাম উচ্চারণ করিতে নাই, এই প্রকার ঝক্য সকল 
তীহার প্রতি প্রয়োগ করিত। তার কি এমন বল ছিল যে, সেই বলে 
লেকের হৃদয় ও যন আকর্ষণ করিলেন? কিন্তু দেখ! যাইতেছে যে, দে 
সময়কার কলিকাত্তার ক্ষমতাপন্ন অনেক বড় মান্ষ তাঁহার সহচর ছিলেন। 
তার সঙ্গে বিবরীদিগের কিসের সন্ন্ধ ছিল? আপনার ধশ্বমূর্তিত্বারা তিনি 
তে। সকলকে বশীভূত করিতেনই তদ্যতীত, তিনি নানীপ্রকারে বিষরীদিগের 
বিষয়ের উন্নতি করিয়া! দিতেন, এবং বিষরীর! বিনিময়ে কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার 
ধর প্রচারকাধ্যের সাহাষ্য করিতেন। দর্ধের উন্নতি তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল ন্‌ 
কিন্তু তাহার সপ্তাব ঠ্রখিয় তাহার বশীভূভ হইতেন; এবং প্রত্যুপকার 
বলিয়া! রামমোহন ব্য়ের ধর্মগ্রচারে সাহাধা করিতেন । * * ৪ একদিন 
রামমোহন রায় বলিলেন যে, ভাল ভাল গায়ক সকল সংগ্রহ কদিয়া মধ্যে 
মধ্যে ত্রাহ্মদমাজে সঙ্গীত দিলে ভাল হয়; অমনি গুণী গায়ক সকল সেখানে 
একত্রিত হইল, এবং নান ভাবের সঙ্গীত চলিল। রামমোহন রায় খলিলেন, 
“ও সব কেন? অলথ নিরঞ্চন গাঁও ।” তখন ত্রন্ষসঙ্গীত হইতে লাগিল। 
তাহার সঙ্গীদিগের মধ্যে একটুকুও তখন কাহারও বুঝা! হয় নাই যে, ত্রাহগ 
সমাজে সঙ্গীত গাহিতে বলিলে ঈশ্বরের সঙ্গীত গাহিতে হইবে! 
১৭৫১ শকে ব্রান্ষসমাজ এখানে উঠিয়! আমিল। সেই শকে সতী দগ্চ 
“হওয়াও নিবার্বিত হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী ধর সভা'ও 
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স্থাপিত হইল। রাজ! রা'ধাঁকাত্ত দেব সেই সভার সভাপতি ছিলেন । তখন: 
সমাজের প্রতি অনেকেই নিন্দাবাদ করিতেন। কেহ বলিতেন, তথায় নাঁচ 
তামাস! নৃত্যগীত হয়, কেহ বলিতেন তথায় সকলে মিলিয়া খানা খায়, ও 
শেৰ এই বাকা প্রয়োগ করিয়া তাহাদের উপরে মনের দ্বেষ ও স্বণা প্রকাঁশ 
করিতেন যে, ব্রহ্মসভার দল স্মরণ নিবারণের দল । ধর্-সভা. সত্ভী দগ্ধ 
করিবার দূল। এই ছুই দলের মধো কে জয়ী, আর কে পরাঁজিত তাঁহা 
আমরা দেখিতেই পাইতেছি ; কিন্তু সে সময় ধর্দ-সভ! প্রবল ছিল, এবং 
্রাঙ্মসমাঁজের পক্ষে অতি সম্কট কাল ছিল। কেহ বলিতেন, ব্রাঙ্মসমাঁজ 
জালাইয়া দিবেন; কেহ বলিতেন, রামমোহন বাঁয়কে মারিয়া ফেলিবেন,, 
কিন্ত তিনি গম্ভীর ভাঁবে সমাজে আসিয়া! উপাঁসনা করিয়া" যাইতেন, কোন 
সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক । যেমন গঙ্গা বাঁ জগন্নাথের যাত্রী, 
দূর হইতে পদব্রজে আইসেন, তিনি তেমনি তাহার শিষ্যদের সহিত একক্র 
হইয়া মানিকতল! হইতে পদত্রজে এই সমাজে আসিতেন। এই একটা 
তাহার শ্রদ্ধার ভাব ছিল। তখন ইংরাজেরা তাহাতে যোগ দিতেন ।* 

স্বার্থত্যাগ যেমন মহত্বের প্রমাণ এমন আর কিছুহটী নহে। রামমোহন 
রায়ের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সত্যের জন্য তাঁহাঁর আশ্ষর্য্য 
স্বার্থত্যাগ। তীহার জীবনের প্রথম স্থার্থত্যাগ ষোড়শ বয়সে পৌত্তলিকতার 
বিরুদ্ধে গ্রস্থ লিখিরা পিতৃ গৃহ হইতে তাড়িত হওয়া। তাঁড়িত হইয়া 
পশ্চিমাঞ্চলে, ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করিলেন। সেই সকল প্রদেশের 
ধর্মের বিষয় অঙ্গন্ধান করিয়া অনেক জ্ঞান লাভ করিলেন। তারপর 
হিমালয় পাঁর হইয়! তিব্বঙ্দেশে উপনীত হইলেন। তিব্বৎবাঁসীদিগের 
কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিতেন বলিয়া, তদ্দেশীয় পুরুষগণ কখন কখন, 
তাহাকে উপযুক্ত শান্তি দিতে উদ্াাত হইত; কিন্তু তিব্বৎবাসিনী নারীদিগের 
দ্বারা তিনি রক্ষ! পাইতেন। 


রামমোহন রায়েক্স জীবনী ও তদীয় শিক্ষা ২৩ 


তিব্বৎ ঘাত্রা সম্বন্ধে কোন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংশয় প্রকাশ 
করেন। সে সমরে এরূপ অল্প বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এমন কাধ্যে সংশয় হইতে 
পারে। কিন্ত বাস্তবিক সংশয়ের কোন কারণ নাই! কুমারী কা্পেন্টার 
বলেন, ঝাজ। রামমোহন রায় তীহাঁর নিকটে ৪০ বৎসর পরেও অত্যন্ত 
আগ্রহের সহিত ক্ষ্বিৎ দেশের ঘটনা সকল স্বরণ করিতেন। তিববত্বাসিনী 
বুম্ণীগণের সদ্ধাবহার, তাঁহার তরুণ হৃদয়ে নারীভক্তির বীর্জ বপন করিয়া 
বিয়াছিল। রামমোহন বায় নিজে কুমারী কার্পেন্টারকে বলিয়াছিলেন, 
.তিব্বত্বাসিনী রমণীগণের সঙ্গেহ ব্যবহারের জন্য তিনি নারী জাতির প্রতি 
চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা! অনুভব করিতেন। 

রামমোহন বায় হিব্বৎ হইতে ভারতবর্ষে ফিরিলেন। তাঁহার পিতা 
লোক প্রেরণ করিয়৷ তীহাকে পশ্চিমাঞ্চল হইতে গৃহে আনাইলেন | রাঁম- 
বাস্ত রায় আশা করিয়াছিলেন যে, রাঁমমোহন বিদেশ ভ্রমণে অনেক কষ্ট 
পাইয়াছেন বলিয় তাঁহার পূর্বের ছুর্মতি অবশ্ত দূর হইয়াছে । কিন্ত ক্রমে 
দেখিলেন যে, তাহার ছুম্মতি ফোল আনাই রহিয়াছে; সুতরাং তিনি তাঁহাকে 
দ্বিতীয়বার গৃহ হইতে (দূর করিয়৷ দিলেন । পৌত্ুলিকতার গ্রতিবাদ ও 
্র্মজ্ঞান প্রচারের জ'), তিনি মাতা কর্তৃক তৃতীয়বার পিতৃগৃহ হইতে 
' সপরিবারে তাড়িত হইয়। রঘুনাথপুর নামক গ্রামে গৃহ নির্মাণ করিলেন 

বংপুরে বিএয় কর্ম করিবার সময় তাঁহার জীবনের প্রর্কৃত লক্ষ্য বিস্বৃত 
হন নাই। তিনি সেখানেও ব্রহ্গজ্ঞান প্রচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। তঙ্জন্য 
লোকের নিকট স্বণিত ও নিন্দিত হইতেন। 

চক্রিশ বৎসর বয়সে কর্ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়। রীতিমত ধর্ম- 
প্রচার আবস্ত করিলেন। রাশি রাশি গ্রন্থ লিখিলেন। নিজে সর্বপ্রথম দেশীয় 
ছাঁপাখান! করিয়া! এ সকল ছাঁপাইতে লাগিলেন। ছুই তিন সংস্করণ 
সকলই বিন্মুমূল্যে বিতরণ করিলেন । কেবল ধর্ম বিষয়ে কত পুস্তক 


২৪ রামমোহন বারের জীবনী ও তদীয় শিক্ষা ৷ 


লিখিলেন ও সে সকল সাধারণের মধ্যে ব্তিরণ করিলেন। বিশেষতঃ 
সতীদাহ নিবারণের জন্য কত পুস্তক লিখিলেন ও অস্গবাদ করিব ইংরাজীতে 
তাহা প্রকাশ করিলেন। আমার কোন বন্ধু তহার এক ভৃত্যের নিকট 
শুনিয়াছিলেন যে, এই সময়ে রাত্রি ২৩ টা পথ্যন্ত জাগরণ করিয়া, লিখিয়া ও 
পড়িয়া তাহাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত। 

যিনি দেশের জন্য এত করিলেন, দেশ্রে লেক তাহার জন্য কি 
করিলেন? সকল মহাপুরুষের ভাগ্যে যাহা হয় তাহাহ হইল । নিন্দা, গ্লানি, 
কুৎসা, অবিরল শ্রোতে বহিতে লাগিল। তাহার প্রাণের উপর পর্যন্ত 
আঘাত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। ৰ 

রান্ষধনখ প্রচার, সতীদাহ নিবারণ প্রভৃতি কাধ্যের* জন্য, রামমোহন 
ঝায়ের প্রতি গোড়া হিন্দুদিগের দ্বণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের ইয়ত্তা থাকিল না। 
তাহাকে হত] কারিবার জন্যও গুপ্ত পরামর্শ হইতে লাগল । তীহার জীবন 
নষ্ট করিবার জন্য সংকল্প হইল। 

রামমোহন বায়, দিল্লির বাদপাহের দূত হইয়া ইংলগ্ে যাইবার জন্য 
রাজা উপাধি প্রাঞ্চ হইলে, তিনি যাটিন সাহ্বশে আপনার সহকারী 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন । রামযোহন রায়, তাহাকে জ নাইলেন যে, কতক 
গুলি লোক, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য গুপ্তভাবে চেষ্টা করিতেছে । 
মাটিন সাহেব এই কথা শুনিয়া রাখোহন রায়ের বাটাতে বাস করিতে 
আরম্ত করিলেন। রামযোহন রায়ের জীবন রক্ষার জন্য, বাটার সকলকে 
সর্বধদা সশস্্ অবস্থায় রাখিলেন। ঝারুদ, বন্দুক ও ছোর! সকল আনাইয়। 
রাখিলেন। বাটা রক্ষার জন্য বরকন্দাজ সকল নিযুক্ত করিলেন! রাম- 
মৌহন বার যখন বাহিরে গমন করিতেন, তিনি গুপ্ত৪বে আপনার বক্ষের 
মে একটি ছোরা লইতেন। বে প্রকার যষ্টির মধ্যে তরধারী থাকে, সেই 
প্রকার একটি যষ্টি হস্তে লইতেন। থিয়োডোর পার্কার যেমন গুলিপোর! 


ঝমমোহন রায়ের জীবনী ও তদীর শিক্ষা! সি 


বন্দুক পারে রাখিয়। উপাস্নালয়ের জন্য বশ্মোপদেশ (5০090) লিখিতেন 
রামমোহন বাঁয়কেও সেইবূপ, আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র হইতে হইয়াছিল । ইহ! 
ভিন্ন বাহিরে বাইবার সময়, মাটি সাহেব তাহার সঙ্গে থাকিতেন। তীহারও , 
সঙ্গে একটি পিস্তল ও তরবারী বিশিষ্ট যষ্টি থাকিত। অন্্রধীরী ভৃত্যগণও 
সমভিব্যাহারে থাকিত। শুনা গিয়াছে, তাহার জীবন নাশের জন্য দুইবার 
তীহাঁকে আক্রমণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কোন প্রকাঁরে রক্ষা পাইয়া- 
ছিলেন। গ্রীষ্টীয়ান মিসনরিগণের রিপোর্টে একথা আছে। সুবিধা পাইলেই 
. রামমোহন বায়ের প্রাণবধ করিবার জনা, শক্রপক্ষের গোঁযান্দারা সর্বদা 
গুপ্তভাবে তাহীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিবিত। এ সকল লোক তাহার গৃহ- 
প্রীচীরে, স্থানে হানে, বাহির হইতে গর্ত করিয়াছিল। তাঁহার উদ্দেস্ত 
এই যে, তদ্দার। তাহার রামমোহনকে, প্রচলিত হিন্দধধ্মবিরুদ্দধ কোন 
প্রকার কাধা করিতে দেখিলে, তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিয়া 
তীহাঁকে সম্পূর্ণরূপে জাতিচ্যত করিবে। 
সে অতি ভীষণকাল ছিল! কেবল ত্রাক্ছসমাজ সম্বন্ধে নহে; সহমরণ 
নিবারণ বিষয়েও রমমোহন রায়ের সহিত যৌগ রাখিয়া, লৌকে পিতৃপৃহ 
হইতে বিদূরিত হইরাছে। এ বিষয়ে আপনাদের নিকটে একটি ঘটন! 
বলিৰ। 
সতীদাহ রহিত হইলে, রাজা রামমোহন রায়, কলিকাতা! টাউনহুলে 
স| করিয়া, লঙ উইলিয়ম বের্টিঙ্ককে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন। 
উক্ত সভায় টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার কালীনাথ বায় চৌধুরী, বাঙ্গালা অভি- 
নন্দন পত্র, এবং হবিহর দত্ত, ইংরেজী অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়াছিলেন । 
এই হরিহর দত্ত সপ্বন্বে, এস্থলে কয়েকটি কথা বলা আবশ্তক | ইনি 
হিন্দু কলেজের সর্বপ্রথম ছাত্রগণের মধ্যে একজন। ইনি প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর ও বুমানাথ ঠাকুরের সহাঁধ্যায়ী। টাউনহলে ইংরেজী অভিনন্দন- 


রা 


২৬ রামমোহন রাঁষ্ষের জীবনী-ও তদীয় শিক্ষা । 


পত্রপাঠ করিবার সময়, প্রকাস্ট সভায় বন্তৃতা করিয়া ব্লিয়াছিলেন যে, 
সতীদ্াহ রহিত হওয়াতে দেশের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে। ইহার পিতার 
নাম তারা্টাদ দত্ত। এই তাাচাদ দত্তের বাটী কলিকাত| কুলুটোলা, 
চীৎপুর রোড, ফৌজদারী বালাখান!র উত্তরের গলিতে । 

এ গলির নাষ হার 0080৫ 70005 1,80৩. টাভিনহলের সভায় 
হরিহর দত্তের বক্তৃতা শুনিয়া কোন ব্যক্তি তারাটাদ দত্তের নিকট গিষ্কা 
তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, তীহার পুত্র টাউনহলের্‌ সভায় বলিয়াছে 
যে, সতীদাহ নিবাঁরিত হওয়াতে দেশের বিশেষ উপকার হইয়াছে। , 
তারাাদ দত্ত এই সংবাদে পুত্রের উপৰ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। 
বাঁটার দ্বারবানকে আঁক্তা করিলেন যে, যখন হরিহর” বাঁটা আসিবে 
তখন তাহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে না দেয়। যখন হরিহর বাঁটা 
আসিলেন, তখন দ্বারবান দণ্ডায়মান হইয়। কর্তার আদেশ তীহাকে 
জানাইলেন। হরিহ্র দ্বারবানকে বলিলেন, তুমি বাবাকে ব্ল, আঁমি 
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই। দ্বারবান্‌ কর্তার নিকট গিয়া হরিহবের 
প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে, কর্তা বাঁহির বাটার বাদ্েক্রটির উপর আসিয়া 
দাঁাইলেন। তখন হরিহর তাঁহার পিতাঁকে জিজ্ঞাসা +করিলেন, আপনি 
কি অপরাধে আমাকে বাটা হইতে তাঁড়াইয়া দিতেছেন? তারাটাদ তখন 
পুত্রকে জিজ্ঞাস! করিলেন, তুমি কি টাউনহলের সভায় বলিয়াছ যে, সভীদাহ 
নিবারিত হওয়াতে এ দেশের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে? হরিহর বলিলেন 
যে, তিনি তাহ! বলিয়াছেন । তখন তাঁবাটাদ বলিলেন, তবে তুমি আমার 
বাটীতে স্থান পাইবে না । তুমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও ।” 

তখন হরিহর মাঁনিকতলায় রামমোহন বাঁয়ের নিকট গমন করিয়া 
আন্ুপূর্তিক সকল ব)পার তাহাকে জানাইলেন। বামমোহন বায় হান্ত 
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কুক তাড়িত হইয়াছিলাম, তুমিও তোমার পিতা কর্তৃক ভাঁড়িত হইলে । 
তবে, তোঘার কোন ভাবনা নাই। তুমি উত্তম লেখ।পড়া' জান; আর 
আমার অনেক বড় বড় সাহেবের সহিত আলাপ পরিচয় আছে । আমি 
তে'মার ভাল চাকুরি করিয়া দিতে পারিব।” পরে, রামমোহন বায়, 
হরিহরের একটি ভাল চাকুরি করিয়! দিয়াছিলেন। 

বাহ্মসতা মন্দির প্রতিষ্ঠার ছয় দিবস পূর্বে ধর্দসভা সংস্থাপিত হিল 
ধ্নীলোক উভন্ন সভাকেই সাহাধ্য করিতেন। উভয় সভাদ্বারাই সংবাঁদ- 
পত্র প্রচাবিত হইত। পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে, নদীতীরে, বাঝুদিগের 
বৈঠকখানায়, নগরে, পলীগ্রামের চণ্ভীমণ্ডপে, যেখানে সেখানে, রামমোহন 
রায় ও ধন্দসভার কথ লই আন্দোলন । রামমোহন রায়কে বিক্রুপ 
কধিরা হাস্তরসাত্মক কবিতা সকল, রচিত হইতেও প্রকাশ স্থানে আবৃত্তি 
করা হইত। লোকে শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিত। সঙ্গীত সকলও " 
রচিত ও গীত হইত। 

স্বদেশের কল্যাণের চেষ্টা করার জন্য রামমোহন রায়কে চতুদ্দিকে 
বিপদজান বেষ্টন ঝঁরিরাছিল। তাহার হিতৈষী বন্ধুগণ তীহাকে সাবধান 
হইতে বলিতেন। কন্ত তিনি সর্বদা নির্ভীকচিত্ত। 

স্াানন্দং ব্রঙ্গণোবিদ্ধান বিভোত কদাচন। 
আনন্দং এক্ধ,ণ। বিদ্বান যি:ভতি কৃতশ্চন;। 
তিনি নিজেই সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন-_ 
ভয় করিলে ধারে ন! থাকে অন্যের ভয় ; 
যাহারে করিলে প্রীতি জগতের শ্রিয় হয় 

তিশি সাবধান হন নাই, এমন নয়। সে সকল কথ! পূর্বের বলিয়াছি। 

মহষি দেবেঙ্দ্রনাথ বলেন যে, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য অর্থব্যয় করিয়া 
রামমোহন বায় ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। দরিদ্রতভান্ন বিশেষ বিশেষ 
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কারণ কি? স্বদেশের হিতের জন্য ধণ্মবিষয়ক, সামাজিক, বাঁজনৈতিক, 
“বাশি রাঁশি পুস্তক ছাপাইয়া সর্বসাঁধারণকে বিতরণ যে ত্রিত্ববাদী 
রিমন প্রচারক আভড্যাম সাহেব তাহা দ্বারা ত্রিত্ববাদ হইতে একেশ্বরবাদে 
উপনীত হন, তিনি মতপরিবর্তনের জন্য ভীবিকাচ্যুত হইলে, রামমোহন রায় . 
তাহাকে সপরিঝারে প্রতিপালন করিতেন। কিছুকাল এইরূপ করিতে 
'হইয়াছিল। এতভিন্ন দীন দরিদ্রুদিগকে সাহায্দান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
বলেন যে, এই সকল কারণে রামমোহন রায়ের দৈনিক সাংসারিক বায় 
" নির্ববাহ হওয়া স্থকঠিন তইয়! উঠিযাছিল। তিনি দেশের জন্য, ধর্মের জন্যা, 
“কত ক্লেশ সহা করিলেন। 
তাহার পর ইংলগুগমন। সমস্ত দেশবাসী ও আত্মীয় স্বজনের প্রতিবাদ 
অগ্রাহ্থ করিয়া জাহাজে উঠিলেন। সে সময়ে বিলাত যাঁওয়! কি সহজ 
- কথা! তাহার অসাধারণ তেজন্থিত৷ ও কর্তব্যজ্ঞান সকল বাধা অতিক্রম 
করিল। তিনি রাজদেশে যাত্র। করিলেন। তীহার পুঞ্ত বমাপ্রসাদের 
ব্যস তখন দশ বৎনর। “বাবা! কোথা যাও” বলিয়! রামপ্রসাঁদ কাঁদিতে 
লাগিলেন। তেজন্বী রাঁমমোহন, “পুরুষবাচ্ছ!। বাদ কেন ?” বলিয়! 
তাঁহাকে শাস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। ক 
দেশের হিতের জন্য তাহাকে বিলাতে অতিশয় পরিশ্রম করিতে 
হইয়াছিল। পাঁলেমেণ্ট হইতে নিযুক্ত কমিটিতে সাক্ষ্যদানের জন্য 
পরিশ্রম। ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর নৃতন সনন্দ গ্রহণের সময্ব এ কমিটা 
নিযুক্ত হইয়।ছিল। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য রামমোহন রায় এ কমিটীতে 
সাক্ষ্যদান করেন। যাহাতে এ দেশের মঙ্গল হয়, এমন সকল বিষয়ে 
পরামর্শ দিবার জন্য বিলাতে বড় বড় লোকদিগের সহিত দেখা সাক্ষাত 
করেন। ইহা ভিন্ন তাহাদের সহিত চিঠি পত্র লেখ চলিতে লাগিল। 
এতদিন রাজনৈতিক বিষয়ে বিলাতে পুস্তক ছাঁপাইতে লাগিলেন । 
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এই সকল পরিশ্রমের মধ্যে ঘোঁর দরিদ্রতায় পড়িলেন। দিল্লীর বাঁদস! 
থে মাসহারা দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা পৌঁছিল না। 
তাহার বাটী হইতেও কৌন অর্থ সাহাষ্য গেল না। সংস্কৃত কলেজ - 
সংস্থাপক উইলসন্‌ সাঁহেৰ বলেন ষে, তিনি সে জন্য খণ করিতে বাধ্য 
হইলেন। ক্রমে এমন হইল যে নক করিয়া খণ পরিশোধ করিবেন সে 
বিষয়ে উদ্দিগ্ন হইয়া! পড়িলেন। ক্রমে আহার চলাও ছুষ্কর হইল. 
আহারের জদ্য পরের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহার. এমন 
দুশ্চিন্তা উপস্থিত হুইল যে, পাচ্ছে খণের জন্য আদালতে গিয়া দাঁড়াইতে + 
হয়। উইলসন সাহেবের মতে দেশের জন্য অতিশয় পরিশ্রম এবং খণের 
জন্ত ছুঃশ্চি্তা তাহার বোগের কারণ।) 

বৃষ্টলে (8৮4) গিয়া কেক দিবস অবস্থিতির পর রোগগ্রস্থ 
হইলেন অনেক সেবা ও চিকিৎসায় ভীবন রক্ষা হইল না। রোগশধ্যায় 
বোধ হইত যে, অধিকাংশ সময় নীরব উপাঁসনায় যাপন করিক্ষেন। 
মৃত্ুশয্যার শেন বাকা পবিত্র ও। পবিস্র গুঁকার উচ্চারণ - করিয়া 
তিনি নীরব হইয়" গেলেন; আর কোন বাক্য তাহার মুখ হইতে 
নিস্থত হইল না। দেহত্যাগের পূর্বের মহাপুরুষ, প্রাচীন মহর্ধিদিগের 
সাধনের ধন, নিজের চিরজীবনের অবলস্থিত পবিত্র ওঁকাঁর উচ্চারণ 
করিলেন। ইহাতে বুঝ! যায় যে, জীবনে বহুলোঁক সমাগমের অধ, 
এবং মৃত্যুর নির্জন  ছ্বারে সর্বত্রই ভগবৎচিন্তাই তাহার আত্মার 
প্রধান কাধ্য ছিল। ধন্য মহাত্মন্ পন্য তোঁমার জীবন ধন্ত মৃত্যু? 
হে স্বগগত ত্রাঙ্গমমাজের আদি গুরু! ভক্তি ও ক্কৃতজ্জতাঁর 
সহিত তোমার চরণে বাঁর বার প্রণাম করিয়া আমার. বক্তব্য শেষ 
ফ্রি। রি 

হে রাজন্‌! তোমার উচ্চ সবর্গলোক হইতে, আমাদিগকে আমীর, 
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কর, যেন আমর! তৌমার স্থমহত দৃষ্টান্তচ্ছসারে আমাদের জীবন নিয়মিত 
করিতে পারি। 
হে পরমেশ্বর! হে পরমাত্মন্! হে ত্রাহ্ষসমীজের দেবতা ! তুমি যে 
আমাদের মঙ্গলের জন্য, এ ছুভাগ্য দেশের মঙ্গলের জন্য, জগতের মঙ্গলের 
জন্, এমন মহাপুরুষকে এদেশে প্রেরণ করিয়াছ, তজ্জন্ত তোমার চরণে 
উপযুক্ত কৃতজ্ঞত। অর্পণ করিতে আমর! অক্ষম । হে প্রভো ! হে পরম 
গুরু! তুমি তীহাদ্বারা যে ব্র্ষসমাজ এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, আমরা 
তাঁর উন্নতির জন্য যেন প্রাণগত বত্বের্‌ ক্রটি না করি। যে ব্রাক্ষসমাজ ' 
প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আপনার সকল স্বার্থ বিসঞ্জন দিলেন, জীবন সমর্পন 
করিলেন, সেই সমাঁজের সেবার জন্য আমর! যেন প্রাণীণ পরিশ্রম করিয়া, 
সকল স্বার্থত্যাগ করিব জীবন ধন্য করিতে পারি। - ব্রা্থীসমীজের সেবায় 
যুদি জীবন অতিবাহিত করিয়।, অনন্ত জীবনে ঝম্পপ্রদন করিতে পারি, 
ইহজীবনে তোমার পরিজ্র নাম ঘোনা করিয়! তোমার অনন্ত ক্রোড়ে স্থান 
পাই, তবে, প্রভো ! আমাদের পক্ষে এমন সৌভাগ্য আর কি.আছে? 
তোমার সাধু পুত্র ভীহার জীবনে যে মহা দৃষ্টান্ত প্রন করিয়া গিয়াছেন, 
তাহার কিছুমাত্র যদি অনুকরণ করিতে পারি, তবে '। জীবন ধন্য । যদি 
তাহার পদাক্কীছ্ুসরণ করিয়া নরনারী, ধনী দরিত্রণ সকলকে ভালবাসিতে, 
যথাসাধ্য সকলের সেবা করিতে পারি, তবে আঁমাঁদের পক্ষে ভাহার সমান্ছ 
প্রবেশ করা সার্থক। হে প্রভো! আমর! যেন, তোমার সেই সাধু পুত্রের 
স্তাঁয় দেশের কল্যাণের জন্ত, সর্বপ্রকার কষ্ট বহন করিতে পারি। ব্রাঙ্গ- 
মঙ্গলের জন্য অসস্কোচে আত্মস্থার্থ বিসর্জন করিতে পাঁরি। তিনি 
যেমন চিররীবন, ষোড়শ হইতে ছিবুষ্বর্ষ বযঃক্রম পর্যন্ত, সর্বপ্রকার কষ্ট 
সহ করিয়া, সর্বপ্রকার স্থার্থত্যাগ করিয়া, পরিবারবর্গ, আত্মীয় জন, 
গ্রতিবাসী, গ্রামবাসী, স্বদেশবানী, সকলের মভাঁমত, বিরাগ, স্ব, সত্যের 
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খাতিরে, ধন্মের খাতিরে আুগ্রাহথ করিয়াছিলেন, নিভয়ে, সত্যের জয়ঙঙ্গা 
বাজাইঘ়াছিলেন, আমরাও যেন সেইরূপ তাঁহার দৃষ্টাস্তান্গামী হইয়া, ধশ্মের 
: অঙ্গগত হইয়া, দেশের সেবা করিয়া এ জীবন সফল করিতে পারি। আর 
যে কর দিন বাঁচি থাকি, তোনার সেই সাধু পুত্রের ন্যায় জীবনের কর্তব্য 
সকল পালন করিরা, ভাঁসিতে জাসিতে মৃত্যু নদীর পরপারে সেই অমবলে!কে 
গমন করিয়া! কতার্থ হই। 


ও ত্রহ্গকুপা হি কেবলম্‌! 





